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১৯১৪১৯১1১০৭ শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষার নিশ্চয়তা । শা 


টি 2 


6 ০ কমি মাদাম, ফরাসি নি রা রর ধীল 
০ ৪র্থ শ্রেণি হতে আরবি ও ইংরেজি কথোপকথনে অনুশীলন 
বিশেষ গদ্ধতিতে আরবি, বাংলা, ইধরজি আধুনিক হস্তলিপির অনুশীলন। 
০ পঞ্চম (2.5.০), অষ্টম (.0.০), দশম (দোখিল) পরীক্ষায় 
১০০% পাসের নিশ্চয়তা । 
টু ৩ খেলা-ধুলা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে গুরুত্ব্দানসহ বাৎসরিক শিক্ষা সফর। 


যোগাযোগ ডেপুটি রোড, এক কিলোমিটার, বহদ্দারহাট, নতুন চান্দগাঁও থানার দক্ষিণ পার্থ শতভাগ সাফল্য 
(মোহনা ক্লাবের বিপরীতে), চান্দগাঁও, চটটথাম। ফোন: ০১৮৩১৫৪১১২২, ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪ 


ঃ মোঃ জামাল টা্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


11111111 210091001 


।জে.এস. প্লাজা (ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ।ফোন ঃ ২৮৬১০০১ 
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
1:7100811: 011079110097)5017911.0010) 


সহকারী সম্পাদক 
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প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭8, ৪১ তম বর্ষ, 
১৯১ম সংখ্যা, যুল হজ'৩৩-মুহার্রম'৩৪ _ নভেম্বর ২০১২ 


গি 


সম্পাদকীয় [| ০৪ 
সমকালীন [এ 
বিশ্বায়নের নামে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নির্মমতা 
___ তারেকুল ইসলাম ০৫ 
ধর্মীয় সম্প্রীতিই ইসলামের শিক্ষা 
___ বেলাল আযাদ ০৯ 
আশুরা : ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরা 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন ১০ 
মহাজীবন [5 
আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম ক্রি একজন অনাড়ম্বর ও 
নিভৃতচারী আল্লাহ ওয়ালার প্রতিচ্ছবি 
__ আবিদুর রহমান তালুকদার ১২ 
ধর্ম-দর্শন [এ 
নিরহংকার জীবন: মানবিক উৎকর্ষের চাবিকাঠি 
___ হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঙ্ত্রর ১৩ 


__- ডা. আয়েশা সিদ্দীকা ১৪ 


আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ কি শেষ? ১৬ 
প্রেসিডেন্ট ড. মুহাম্মদ মুরসির একশ" দিন 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ১৮ 
বর্ণবাদবিরোধী বিশ্বসম্মেলন ও ইহুদি বর্ণবাদ 
___ মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন ২৩ 


অটিজম: মানুষের প্রতি শ্রষ্টার এক অদ্ভুত পরীক্ষা 
__ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন ২৫ 


নিয়মিত বিভাগ [ 
পাঠকের অভিমত [॥ ০৩ | সমস্যা-সমাধান 0] ২৯। 
কবিতার পাতা [ ৩২ । নওল হাতের কলম [এ ৩৩ । স্বদেশবাতাঁ [এ 
৩৭ । বিশ্ববিচিত্রা _॥ ৩৮ | আল-জামিয়ার রাত-দিন [ ৪০ । 


শপ 
২০০৫ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর একটি ড্যানিশ কাগজে প্রিয়নবী হযরত 
মুহাম্মদ ঞ্রঞ্জ-কে ব্যাঙ্গ করে ১২টা কার্টুন ছাপা হয় । ১৮ সেপ্টেম্বর 
২০১২-এ আমেরিকার ইহুদী প্রযোজক স্যাম ব্যাসিল ইনোসেন্স অব 
মুসলিম নামক একটি চলচিত্র প্রকাশ করে । টাইম ম্যাগাজিন ১৯৬৯ 
সালের এপ্রিল সংখ্যার এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৮০০ 
থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ইসলামের বিরুদ্ধে ৬০ হাজারের অধিক 
বই লেখা হয়েছে । ইদানিং বাংলাদেশেও বেশ কিছু ইসলাম বিদ্বেষী 
তৈরি হয়েছে । এসবের প্রতিবাদ সাধারণত কয়েক প্রকার কাজ করা 
যেতে পারে । 
প্রথমত: মিডিয়ায় উত্তর দেওয়া যথা- খবরের কাগজ, ফেইজবুক, 
ইন্টারনেট ইত্যাদিতে প্রতিবাদ পাঠানো | 
দ্বিতীয়ত: সভা, সমাবেশ, মিছিল, মিটিং, সেমিনার ও কনফারেন্সসহ 
শান্তিপূর্ণভাবে কার্যক্রমে সচেষ্ট হওয়া । 
তৃতীয়ত: আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া । আদালতে ধর্মীয় অনুভূতিতে 
আঘাত আনার অভিযোগে মামলা দায়ের করা । এ বিষয়ের একটি 

র সংক্ষিপ্ত ফলাফল আপনাদেরকে পেশ করছি । বছর কয়েক 
আগে বিখ্যাত জুতা কোম্পানি নাইক (11) তাদের উৎপাদিত 
জুতায় আল্লাহু শব্দটি আরবিতে ছেপেছিল । তাদের এ অবমাননাকর 
কাজের জন্য 1106017190101191 1৬1191110) €)1681017801017 
আদালতে মামলা দায়ের করে । আদালতের নির্দেশে জরিমানা স্বরূপ 
১৭ মিলিয়ন ডলার নাইককে দিতে হয়েছিল । 
চতুর্থত: অর্থনৈতিকভাবে ছাপ প্রয়োগ করা । এক্ষেত্রে সং 
দেশের পণ্য সর্বোতভাবে বর্জন করতে হবে । 
ডেনমার্কের পত্রিকায় যখন প্রথম কার্টুন প্রকাশিত হয় সেসময় 
কুয়েত প্রতি বছর একাই ডেনমার্ক থেকে ১৭০ মিলিয়ন ডলারের 
পণ্য আমদানি করত | যখন সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে একযোগে তাদের 
সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন বন্ধ করে দেওয়ার সিদান্ত নেয় তখন 
ডেনমার্ক বেশ চাপবোধ করে । 
রামু-উখিয়া ও পটিয়ায় বৌদ্ধমন্দিরে হামলার ঘটনা নিন্দনীয় ৷ তবে 
যে উত্তম বড়ুয়া পবিত্র কুরআন অবমাননা করেছে তার 
ইন্ধনদাতাদেরকে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শস্তি প্রদান করা 
হোক | পাশাপাশি আমাদের প্রত্যশা: এই ন্যাক্ষারজনক ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে নির্দোষ কোন আলেম-ওলামা কিংবা নিরহ মুসলমানকে 
হয়রানিমূলকভাবে কোন মামলায় যেন জড়িত করা না হয়। 


হুজীইফা আল-মাহমুদ 


1-10911: 10029110810181)1101004)581100.0010 


নভেম্বর'১২ 


বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় 
আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন । আবার কে তার বন্ধু কে 
তার শক্র হবে তাও বলে দিয়েছেন । আল্লাহ বলেন, “হে মুমিনগণ 
তোমরা ইহুদি-খিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর না। তারা 
পরস্পরের বন্ধু । তোমাদের মধ্যে যে মুমিন কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব 
করবে সেও কাফেরদের দলভুক্ত । সুরা আল-মায়িদা : ৫১] 
ইহুদি-নাসারা কখনো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না 
আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন । আপনি বলে দিন যে পথ 
আল্লাহ পদর্শন করেন, তাই হল সরল পথ । তারপরে আপনি যদি 
ওদের ইচ্ছানুযায়ী চলেন, তাহলে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য 
আপনি তখন কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবেন না ।' [সুরা আল- 
বাকারা: ১২৫] 
ইহুদি-খিস্টানদের দেশ আমেরিকা, বিটেন ও ইসরাঈলের পণ্য 
আমাদের বর্জন করা ঈমানী দায়িত্ব । কেননা তারা তাদের পণ্যগুলো 
বিক্রি করে যা লভ্যাংশ পায় তা ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস 
করার কাজে ব্যয় করে । 
নিয়ে তাদের কিছু পণ্যের তালিকা দেয়া হল: 
টুথপেস্ট ও টুথব্রাশ: পেপসোডেন্ট, ক্লোজআপ, কোলগেট, ওরাল 
বি, স্মিথ ক্লিন । 
শ্যাম্পু: সানসিক্ক শ্যাম্পু, অরগানিস শ্যাম্পু, হ্যাডস এন্ড সোলজার, 
ডোভ শ্যাম্পু । 
টফি, চকলেট ও কফি: নেসলে, ডেইরি মিক্ক, কিট ক্যাট, 
সানর ইজ, হর লিক্স, তাজমহল, লিপটন রর ন্যাসক্যাফ | 
ডিটারজেন্ট পাউডার: সার্ফ এক্সেল, হুইল, এরিয়েল, মারভেল | 
সাবান ও ক্রীম: লাইফবয় সাবান, লাইফবয় গোল্ড, লাইফবয় প্লাস, 
রেক্সোনা, মারভেল । ফেয়ার এন্ড লাভলি, পন্ডস, রেক্সোনা | 
কোল্ড ড্রিনকস: কোকা কোলা, পেপসি, লিমকা, স্প্রাইট, মিরিন্ডা, 
ফানটা, ফিনলে পিজাহাট । 
অন্যান্য পণ্যসমূহ: ডেল ল্যাপটপ, নকিয়া মোবাইল ইত্যাদি, 
বাটা জুতাসমূহ | 
বিটিশ, আমেরিকান গাড়ি, আমেরিকান নাটক, ফিলা ইত্যাদি । 
বি. দ্র. হক্কানী ওলামায়ে কেরামের ফতোয়ায় মির্যা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানী ও তার অনুসারীরা সর্বসম্ধঘত কাফের | সুতরাং তাদের 
পণ্যসমূহ বর্জন করা ঈমানের দাবি । তা হল: প্রাণ কোমল পানীয়, 
প্রাণ ম্যাংগো জুস, প্রাণ ফুটো, প্রাণ টফি/চকলেট, প্রাণ আচার, প্রাণ 
আপ। 
জ্ঞাতব্য যে, [১20১9] নাম করনের মধ্যেই ইসরাঈলের স্বার্থ 
রয়েছে । যথা- 7১-]১৪% (ব্যয় কর) | 12-12901। (প্রতিটি) | 7১- 
[61017 (পয়সা) । 9-9৪৬০ (রক্ষা) | 1-151:911] (ইসরাঈল) । 
[১91051-এর পুরো অর্থ: প্রতিটি পয়সা ইসরাঈলকে রক্ষা করতে ব্যয় 
কর। 
অনেক মুমিন বান্দা না বুঝে বলে থাকেন যে, এতগুলো পণ্য বাদ 
দিলে জীবন কিভাবে চলবে (আসতাগফিরুল্লাহ) । অনর্থক এমন প্রশ্ন 
না করে আসুন শক্রদের শুকরের রক্ত চর্বি, গোশত ও আালকোহল 
মিশ্রিত পণ্যগুলো বর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি 
ভালোবাসা প্রকাশ করি | 


মুহাম্মদ ইবরাহীম 


। আত্তার্তহীদ ৩ 


এর 

অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপসনালয়ে হামলা ইসলাম অনুমোদন করে না 
রামু-উখিয়া-টেকনাফ-পটিয়ায় বৌদ্ধজনপদে হামলা ও অগ্নিসংযোগ নিঃসন্দেহে জঘন্য ও নৃশংস । 
আমরা এ তান্ডবের তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দাবি করি । ক্ষতিগ্রস্থ 
ভাই-বোনদের প্রতি প্রকাশ করছি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি | পূর্বাপর ঘটনা প্রমাণ করে এ 
ধ্বংসযজ্ঞ পরিকল্পিত নয়, বরং ধর্মগ্রন্থ অবমাননায় সংক্ষুদ্ধ জনগোষ্ঠীর প্রচ- ক্ষোভের তাৎক্ষণিক 
বহিঃপ্রকাশ । ধর্মানুভৃতি আহত হলে সে ধর্মের অনুসারীদের আবেগ বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো সামনে 
আঘাত হানে, এটা আহত অনুভূতির স্বাভাবিক প্রবণতা । যার প্রমাণ আরাকান, গুজরাট, আহমেদাবাদ 
ও আসাম । কিন্তু আমরা ভুলে যাই ব্যক্তির অপরাধের জন্য সম্প্রদায় দায়ী নয় । রামুর বৌদ্ধজনপদের 
মন্দির, বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদের সাথে পবিত্র কুরআন অবমাননার সংশ্িষ্টতা কতটুকু তা নিরপেক্ষ 
নর তদন্তে বেরিয়ে আসবে । এ ধরণের হামলা ও অগ্নিসংযোগ ইসলাম কোন দিন অনুমোদন করে না। 

নেন পদ 1017 অনিয়ন্ত্রিত আবেগে যে আগুন জ্বলে তা নেভানো কঠিন হয়ে পড়ে, আগুনের তেজ কমে আসলে 
সা চোখের সামনে ভেসে উঠে ধবংসযজ্ঞের উন্মত্ততা | সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে রামুর 

008৮ এ৪০৮০১৪/] সহিংসতার জন্য উত্তম কুমার বড়ুয়া দায় এড়াতে পারেন না । কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা-এর বক্তব্যেও তা 

্ স্পষ্ট হয়েছে, “কথিত বৌদ্ধ যুবক নিজের ফেসবুকে প্রথমে নিজেই ছবিটি দেখে । এটি তার কাছে 


(১ শাহ বিশাস ০5০৮ | পাঠিয়েছে অন্য কেউ অর্থাৎ সে নিজে এই ছবির স্রষ্টা নয় । তার অপরাধ হচ্ছে সে এটি অন্যদের কাছে 
আনি পলল ৯১: | পাঠিয়েছে । কেন পাঠিয়েছে, তার কোনো সদুত্তর নেই । অর্থাৎ ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে সে ব্যর্থ হয়েছে । 
আর এভাবেই সে হয়ে উঠেছে ঘটনার উত্তেজক উৎস |” 


আমাদের জিজ্ঞাসা কথিত বৌদ্ধ যুবক নিজের ফেসবুকে অন্য কারো পাঠানো কুরআন অবমাননার ছবি 
মুছে না দিয়ে বন্ধুদের কাছে পাঠাতে গেল কেন? তার এ অতিউৎসাহের নেপথ্য শক্তি কারা? তার 
এ জাতীয় অবমাননাকর আরো ছবি কেন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে । এর সদুত্তর খুজতে হবে । 
রামু শিক্ষাগ্রহণকারী দলীল লেখক বৌদ্ধ যুবকের ইচ্ছাকৃত এ অপরাধকে জঘন্য বললে কম 
হবে । আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে, কোন ঘটনাকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া । তদন্তের আগে একে 
অপরকে দায়ী করা । এক ধরনের মতলববাজ লোক আলিম-ওলামাদের প্রতি সন্দেহের আঙ্গুল তোলে । 
সব কাজে মৌলবাদের গন্ধ খোজে । এতে করে আসল অপরাধী পার পেয়ে যায় । রাজনৈতিক 
বিবেচনায় নিরপরাধ মানুষ যদি শাস্তি পায়, তা হলে তার পরিণতি হবে আরো ভয়াবহ ৷ মযলুমের 
আর্তনাদ ব্যর্থ হয় না, ইতিহাস তার সাক্ষী । 
অবিলম্ষে বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে কক্সবাজারের রামু, উখিয়া ও পটিয়ার বৌদ্ধ বসতিতে হামলা 
এবং বৌদ্ধ মন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত প্রকৃত দোষীদের 

শাস্তির দাবি জানাই | ঘটনার উত্তেজক উৎস ওই বৌদ্ধ যুবক এবং এর 
সাথে সম্পৃক্ত অপরাপর ব্যক্তিদেরও আইনের আওতায় আনতে হবে । সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি, আন্তঃধর্মীয় সৌহাদর্ট ও যে কোন উস্কানির মুখে ধের্য ও সহিষ্ত্রতা 
প্রদর্শনের উপর আমাদের সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে । মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও 
খিস্টান জনগোষ্ঠীর ধর্মপরায়ণ মান্ষদের আরো বেশি সহনশীল হতে হবে। 
বহুধমীয়ি সমাজের সদস্যদের মাঝে যাতে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে উঠে 
সে উদ্দেশ্যে আত্তঃধ্মীয় সংলাপের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 
ইসলাম এমন এক সার্বজনীন ধর্ম যেখানে সব মত, পথ ও ধর্মের সহাবস্থানের বিধান 
রয়েছে । ইসলাম দেড় হাজার বছর ধরে উদারতা, মানবিকতাবোধ, সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি ও সহিষ্ক্ুতার বাণী প্রচার করে আসছে । ফলে আজ বিশ্বব্যাপী ইসলাম 
জীবন্ত এক জীবনাদর্শ রূপে বহু জাতিগোষ্ঠী অধ্যষিত (71019115010 ১০০1669) 
সমাজে নিজের ভিত মজবুত করতে সক্ষম হয়েছে । ৬২২ খিস্টাব্দে মহানবী গ্রুজ 
মদীনায় হিজরত করে ইহুদী-খিস্টানদের নিয়ে যে চুক্তি করেন, তা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম 
লিখিত সংবিধান । “মদীনা সনদ" নামে খ্যাত এ সংবিধানে স্পষ্টত উল্লিখিত আছে যে, “প্রত্যেকে নিজ 
নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে । ধময়ি ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করা যাবে না । অপরাধের জন্য ব্যক্তি 
দায়ী হবে, সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না । মদীনা প্রজাতন্ত্রকে পবিত্র ঘোষণা করা হলো । রক্তপাত ও 
যুলুম নিষিদ্ধ করা হলো ।” 
কোন ধর্মকে কটাক্ষ, অপমান ও ব্যঙ্গ করা ইসলাম অনুমোদন করে না। অন্য ধর্মাবলম্বীদের 
উপসনালয়ে হামলা, ভাত্চুর ও অগ্নিসংযোগ ইসলামে জায়েয নেই। কোন ঈমানদার ব্যক্তি 
অমুসলিমদের উপাসনালয়ে হামলা করতে পারে না। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক 
শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা ও সদ্যবহার ইসলামের অনুপম শিক্ষা । হিন্দু, বৌদ্ধ ও খিস্টানরা আমাদের 
প্রতিবেশী ৷ আত্মীয় ও অনাত্রীয় প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা পবিত্র কুরআনের 
নির্দেশ । মূর্তি ও প্রতিমা ভাঙচুর করা তো দুরের কথা, তাদের গালি ও কটাক্ষ না করার জন্য মহান 
আল্লাহ তায়ালার হুকুম রয়েছে । মহানবী ঞ্ঞজ্ল-এর ২৩ বছরের নুবুওয়তী জীবনে অমুসলিমদের 
উপসনালয়ে আক্রমণ বা তাদের বসত বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়ার হুকুম দিয়েছেন, এমন কোন নজির 
ইতিহাসে নেই । রাষ্ট্রত্রোহী ও সন্ত্রাসীদের বিচারের আওতায় এনেছেন । 
সাম্প্রতিক সময়ে আমরা লক্ষ্য করছি যে, ইসলামকে কোন না কোন ভাবে কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ করা এক 
শ্রেণীর লোকের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে । হোক সেটা বিদ্যালয়ের ক্লাসে, ফেইসবুকে, ব্লগে বা 
সংবাদপত্রের পাতায় । এদের লাগাম টেনে ধরতে হবে এখনই । অন্যথায় রামুর ঘটনার পুনরাবৃত্তি 
ঘটতে থাকবে । আমরা আর ধ্বংস দেখতে চাই না, শুনতে চাই না বিপন্ন মানুষের করুণ আর্তনাদ | 
ধর্ম, ধর্মীয় গ্রন্থ ও ধর্মীয় উপাসনালয় অবমাননার অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্রে বিধান রেখে নতুন 
আইন প্রণয়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। 

ড.আকফ মখালিদ হোসেন 
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বিগত দুই দশকের পৃথিবীতে নিজের একক মদমত্ত শক্তিতে 
পুঁজিবাদ প্রচ- আগ্রাসী থাবায় সবকিছু তছনছ করে দিচ্ছে । পৃথিবী 
এবং এর মানব সমাজকে ভাসিয়ে দিচ্ছে যুদ্ধ, রক্ত, মৃত্যু, ক্ষুধা, 
দারিদ্র্য ও নিপীড়নের বিভীষিকায় ৷ গুঁজিবাদের রাজনৈতিক প্রতাপ 
সাম ্রাজ্যবাদরূপী ভয়াল অক্টোপাসের বর্বরতায় গ্রাস করেছে মানব 
সভ্যতাকে | পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র দাপটের নশংস ধারার 
নাম দেয়া হয়েছে বিশ্বায়নের যুগ”, যেখানে তাবৎ পৃথিবী বন্দি 
পশ্চিমা সভ্যতার অসভ্য আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক- 
বলয়ে । 
সমাজতন্ত্রের পতিত-পচা লাশের ওপর দাড়িয়ে বিগত নববই দশকে 


পরঁতকুল এবং বিশ্বের দেশে দেশে তাদের লোকাল এজেন্টগণ 
ইসলামের বিরুদ্ধে তথাকথিত মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, ধর্মান্ধতা ও 


তারেকুল ইসলাম 


বিশ্বখাদ্য ও কৃষি সংস্থা-এর ক্ষুধা" সংক্রান্ত ২০০৯ সালের 
একশত কোটির বেশি মানুষ খিদে পেটে ঘুমিয়েছেন । খাদ্য ও 
আর্থিক সঙ্কট বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা এতিহাসিক 
পর্যায়ে বাড়িয়ে তুলেছে । এই অনাহারী মানুষদের 
অধিকাংশেরই বাস গরিব দেশগ্তলোতে । এশিয়া-প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় এলাকায় ৬৪ কোটি ২০ লাখ, আফ্রিকার সাহারা 
সন্নিহিত এলাকায় ২৬ কোটি ৫০ লাখ, লাতিন আমেরিকা ও 
ক্যারিবীয় অঞ্চলে ৫ কোটি ৩০ লাখ, নিকট-প্রাচ্য ও উত্তর 
আফ্রিকায় ৪ কোটি ২০ লাখ । 


[._____________ ৭ 
সাম্প্রদায়িকতার লেভেল লাগিয়ে ইসলামমুখী জনমতকে বিভ্রান্ত 
করতে সচেষ্ট হয়। তখন সেইসব জ্ঞানপাপী তারস্বরে চিৎকার 
করতে থাকে পুঁজিবাদের পক্ষে । 
বলতে থাকে, পুঁজিবাদ হলো উদার, গণতান্ত্রিক, ব্যক্তিস্বাধীনতাপন্থী 
ইত্যাদি ইত্যাদি | মাত্র দুই দশকেই পুঁজিবাদের দানবীয় শরীর 
থেকে দুর্গ্ধ বের হওয়া শুরু করেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, 
পুঁজিবাদও অচিরেই ইতিহাসের আস্তাকুড়ে গিয়ে সমাজতন্ত্রের 
পতিত-পচা লাশের পাশে ঠাই নেবে। 
ইউরো-আমেরিকার একশ্রেণীর পঁতি গত দুই দশকে বিশ্বব্যাপী 
প্রচার চালিয়েছিলেন যে, সাম্প্রতিক সময়ের পুঁজিবাদের চেহারাটা 
হলো মানবিক (1) | কিন্তু তাদের সেই চড়া সুরের গান গত শতকে 
পুঁজিবাদ নিজেই বাতিল করে দেয় নিজ কুকর্ম দিয়ে, নিজ নির্মমতা 
দিয়ে, সারা দুনিয়ায় লাখ লাখ মানুষকে বেকার বানিয়ে, কোটি 
কোটি মানুষকে অনাহারে রেখে এবং সংখ্যাতীত নারী ও পুরুষকে 
যুদ্ধ, হত্যা, রক্ত, মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে ফেলে দিয়ে | 


€্‌ 
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বিশ্বখাদ্য ও কৃষি সংস্থা-এর “ক্ষুধা” সংক্র 
২০০৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা 
হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে সারা বিশ্বে দাঙ্গা 
একশত কোটির বেশি মানুষ খিদে পেটে 
খাদ্য ও আর্থিক সঙ্কট 


মহাসাগরীয় এলাকায় ৬৪ কোটি ২০ লাখ, 
আফিকার সাহারা সন্নিহিত এলাকায় ২৬ 
কোটি ৫০ লাখ, লাতিন আমেরিকা ও 
ক্যারিবীয় অঞ্চলে ৫ কোটি ৩০ লাখ, নিকট- 
প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় ৪ কোটি ২০ লাখ । 
সবচেয়ে গুরুত্ৃপূর্ণ তথ্য হলো পৃথিবীর 
সবচেয়ে ধনী দেশ হিসেবে পরিচিত 
দেশটিতে দীর্ঘকাল ধরে থাকা অনাহারী 
মানুষের সংখ্যা ছিল দেড় কোটি । 

আদি-অন্তহীন বিপুল-বিশাল বৈশ্বিক ক্ষুধার্ত 
মানুষের ওপর পুঁজিবাদ যখন একের পর 
এক আক্রমণ শাণাচ্ছে, বিশ্বায়ন তখন 
পুঁজিবাদের একান্ত সহযোগীর মতো 
দাঁড়িয়েছিল । অথচ একশ্রেণির পশ্চিমা 
পঁতি এহেন বিশ্বায়নের মাঝেই দেখেছিলেন 
আজকাল অবশ্য এ পা-তরা এ বিষয়ে আর 
মুখ খোলেন না। "মানবিক" পুঁজিবাদের 
মতোই “মহান” বিশ্বায়ন এ পঁতদের 
সামনে নগ্নভাবে দেখিয়ে দিয়েছে । 

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মহাপরিচালক 
বিগত নববই*র দশকেই বলেছিলেন, 
ক্ষুধাকে হটিয়ে দেয়ার অর্থনৈতিক ও 
কারিগরি উপায় আমাদের আছে । যা নেই, 
সেটা হচ্ছে, ক্ষুধা চিরতরে দূর করার 
রাজনৈতিক ইচ্ছা ॥ অনেক আগে, ১৯৭৪ 
সালে, তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. 
হেনরি কিসিঞ্জারও প্রায় একই রকমের 
একটি কথা বলেছিলেন, যা ছিল কিসিঞ্জারের 
মুখ দিয়ে বের হওয়া স্বল্পসংখ্যক সত্য- 


কথার একটি: ক্ষুধা অবসানের সামর্থ্য 


বিশ্বের রয়েছে । তা করায় ব্যর্থতা অক্ষমতার 
অভাবেরই প্রতিফলন ।' 

পুঁজিবাদ কখনোই লাভ ও ব্যবসায়িক 
স্বার্থবিহীন এমন কোনও রাজনৈতিক সদিচ্ছা 
প্রকাশ করে না। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা ও 
মুনাফার জন্যেই পুঁজিবাদ বিশ্বে খাদ্যের 
প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সঙ্কট চায়; ক্ষুধার্ত 
মানুষের বিপন্ন মুখ দেখতে চায় । ফলে গত 
দশক ক্ষুধা অবসানে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার 
রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব প্রকটভাবে দেখা 
গেছে। পৃথিবীর নানা জায়গায় গরিবদের 
আয়ের অধিকাংশটুকুই খরচ করতে হয়েছে 


নভেম্বর'১২ 


খাবার কেনায় । দশকটির শেষ ভাগে 
অন্যতম ঘটনা ছিল বিভিন দেশে খাদ্য- 


দাঙ্গা । 
বিশ্বখাদ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ২০০৮ 
সালে ৩৭টি দেশে খাদ্যের জন্যে দাঙ্গা হয় । 
হাইতির অনেক মানুষকে শুকনো বা ভিজা 
কাদা খেয়ে ক্ষুধা মেটাতে হয়। একই 
দাম এত বেড়ে যায় যে, প্রায় সব দেশের 
সরকার বিচলিত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে 
স্থিতিনাশের আশঙ্কায়। পুঁজিবাদের 
শোষণের কারণে গরিব আর দেউলিয়া মানুষ 
কেবল দক্ষিণ গোলার্ধের বৈশিষ্ট্য হয়ে 
থাকেনি; পুঁজিশাসিত বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রস্থ 
দেশগুলোতেও অবস্থান করেছিল এবং 
এখনও করছে। যুক্তরাস্ত্রেরে পশ্চিম 
ভার্জিনিয়ায় ফুড স্ট্যাম্পের ওপর নির্ভরশীল খরা 
মানুষের সংখ্যা ছিল সেখানকার মোট 


জনসংখ্যার ১৬ শতাংশের বেশি । সবচেয়ে 


বেশি ছিল সে দেশের 
রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে, 
২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে 
১৭.১ শতাংশ । এর এক 
বছর আগে এ হার ছিল ১৫.১ 
শতাংশ । মিসিসিপি (২০০৮ 
সালের জানুয়ারিতে ১৫.০ 
এবং ২০০৯ সালের 
জানুয়ারিতে ১৬.৬ শতাংশ), 
মিসৌরি একই সময়কালে 
যথাক্রমে ১৪.৮ এবং ১৬.৮, 
টেনেসি ১৪.৫ এবং ১৬.৬ 


মানুষের সংখ্যা এক বছরে বেড়ে যায় ৩২ 
শতাংশ, নেভাভা, উটা ও ফ্লোরিডায় তা বৃদ্ধি 
পায় প্রায় ২৯ শতাংশ | এ পরিসংখ্যান 


দশকেই যুক্তরাষ্ট্রে “ফুড ইনসিকিওর' বা 
খাদ্যের দিক থেকে নিরাপত্তাহীন” এবং 


করে রাখা সম্ভব হয়নি পুঁজিবাদের সেই 
স্বর্ণে বেচে থাকার জন্য দরকার এমন 
পরিমাণ ক্যালোরি কেনার মত অর্থ বা খণ 
এই মানুষদের ছিল না। সে দেশে গত দুই 
দশকের শেষ বড় দিনের উৎসবগ্তলোতে 


ছিল ৩০ লাখ । সারা যুক্তরাষ্ট্রে ফুড স্ট্যাম্প 
পেয়েছে প্রায় তিন কোটি ২০ লাখ 
আমেরিকানবাসী ৷ অনুমান করা হয় যে, 
যুক্তরাষ্ট্রে আরও অন্তত এক কোটি মানুষ 
ফুড স্ট্যাম্প পায় না, যদিও তা তাদের 
দরকার | নিয়ম অনুযায়ী ফুড স্ট্যাম্প 
একজন ব্যক্তি সর্বাধিক পান সপ্তাহে প্রায় 
৫০ ডলার; সে হিসাবে প্রতি বেলা খাবারের 
জন্য সে মানুষটির কপালে বরাদ্দ হচ্ছে মাত্র 
দু ডলারের কিছু বেশি । আমেরিকার বাজারে 
দু'ডলার খুবই তুচ্ছ অঙ্ক । পুঁজিবাদের 
মোড়ল তার নাগরিকদের এটাও দিতে 
পারছে না। 

ধনী দেশের বিপরীতে গরিব দেশগুলোতে 
অবস্থা কেমন ছিল বিশ্বায়নের যুগে 
৮০৬০৮১৮১ 
রা, মহামারী ও সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ সৃষ্ট 
নানা দুর্যোগের কবলে নিপতিত হয়ে দারিদ্র্য 


ও অনাহারের 28 রা 


বিশ্বের সর্বত্র দেখা গেছে। এমনকি, 
পুজিবাদ-সাম্াজ্যবাদের প্রধান দোসর 
যুক্তরাজ্যও রেহাই পায়নি । যুক্তরাজ্যের 
মানুষের মধ্যে অসচ্ছল হওয়ার হার ২০০৯ 
সালে বৃদ্ধি পায় ২৮.২ শতাংশ । পরিসংখ্যান 
এটাও জানিয়েছে যে, প্রতি বছরই ব্বিটেন- 
যুক্তরাজ্যে প্রতি ৬০ জনে একজন অসচ্ছল 


হয়ে পড়ে । ব্রিটিশ কোম্পানিগুলোতে 
৫০ শতাংশ । 

পুঁজি যখন মন্দ অবস্থার মুখোমুখি হয়, তখন 
শ্রমের ওপরেও চাপ পড়ে। বিগত দুই 
দশকে এবং বর্তমানেও সেটাই দেখা 
যাচ্ছে । আর এটাই হচ্ছে পুঁজিবাদের তুটি ও 
অক্ষমতার নানামুখী প্রকাশ । আন্তর্জাতিক 
শ্রম সংস্থার (আইএলও) "গ্লোবাল 
এমপ্রয়মেন্ট ট্রেন্ডস টু ২০০৯ শীর্ষক 
প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে ২০০৯ সালে 
বিশ্বে পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষ কর্মহীন- 
সা 
বেকারের সংখ্যা আইএলও-এর মতে ২৫ 


_) আত্তার্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


কোটি । পুঁজিবাদের মহাসঙ্কটের কারণে 
আরও ২০ কোটি মজুর চরম দারিদ্যের 
মধ্যে চলে যাবে এবং এর ফলে ২০১০ 
সালটি থেকে বিশ্বে শ্রমজীবী গরিবের' 
সংখ্যা দাঁড়াবে ১৫০ কোটি । এ সংখ্যা 
বিশ্বের সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের মোট সংখ্যার 
অর্ধেক । “দ্য কস্ট অব কোআরশন' নামের 
আরেকটি গবেষণা প্রতিবেদনে আইএলও 
জানিয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে 
পুঁজিবাদী অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থায় 
সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ায় “বলপূর্বক মেহনত 
আদায়ের মাধ্যমে দুনিয়ার মজুরদের কাছ 
থেকে বছরে শোষণ করে নেওয়া হচ্ছে ২০ 
বিলিয়ন বা দুই হাজার কোটি ডলার" । 

বিশ্বায়নের যুগে পুঁজিবাদী অর্থ ও সমাজ 
ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ার মধ্যে আরও 
অনেক বীভৎস ক্ষত লক্ষ করা যাচ্ছে৷ 
বর্তমান মহা আর্থিক সঙ্কটের ফলে পৃথিবী 
জুড়ে মানব পাচার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা 
ব্যক্ত করেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা | 
ওইসিডি-এর হিসাব অনুসারে দক্ষিণ ও 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বেকারত্বের ৭০ শতাংশ 
অনানুষ্ঠানিক খাতভুক্ত । আইএলও-এর তথ্য 
অনুসারে বিশ্বে বলপূর্বক মেহনত করানোর 
৭৭ শতাংশই ঘটে এই অঞ্চলে । পূর্ব 
ইউরোপে শ্রম-শোষণের শিকার মানুষের 
সংখ্যাও বেড়েছে । বেলারুশে ৮০ হাজার 
মানুষ “নিখোঁজ, বলে তথ্য প্রকাশিত 
হয়েছে । অনুমান করা হচ্ছে, এরা কাজ 
দেশে গেছে; কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নানা 
স্থানে, এমনকি জেল-হাজতে ঠাঁই পেয়েছে । 
এদের আর কোনও স্থায়ী বা নির্দিষ্ট 
ঠিকানাও পাওয়া যাচ্ছে না। ইউরোপের 
মলদোভার এক-চতুর্থাংশ মানুষ দেশান্তরী 
হতে বাধ্য হয়েছে । এরা জীবিকার তাগিদে 
অনিশ্চিত গন্তব্যে হারিয়ে গেছে । 
খোদ জাতিসংঘের কর্তারাও স্বীকার 
করেছেন যে, সম্তা পণ্য আর সেবার চাহিদা 
বিশ্বব্যাপী আধুনিক দাস ব্যবস্থার সৃষ্টি 
করেছে । উল্লেখ করা দরকার যে, আধুনিক 
কালের (বিশ্বায়নের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী 
কালের) এ দাস ব্যবস্থা হচ্ছে বলপূর্বক 
মজুর খাটানো । জাতিসংঘের কর্তাদের 
আশঙ্কা, আর্থিত সঙ্কটের প্রতিক্রিয়ায় আরও 
শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর ফাঁকি দেয়াসহ 
নানা বেআইনি তৎপরতার চেষ্টা চালাবে; 
নিজ প্রতিষ্ঠানে মজুরদের সঠিক তথ্য দেবে 
না; এদের বেতন ও চাকরির কোনও নিয়ম 
মানা হবে না। এ উদ্দেশ্যে এ সব শিল্প ও 
করতে হবে অতি গোপনে বা অনৈতিক- 
অবৈধ পথে । আর্থিক সঙ্কটের মুখে থাকা 


নভেম্বর'১২ 


১১০১৬ 


সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের 
পৃথিবীর মানুষ দেখতে পাচ্ছে 
শত-শত কোটি মানুষ কানা 
ও রক্তে ভেসে যাচ্ছে । ভেসে 
যাচ্ছে তাদের জীবন, সম্পদ, 
সংগ্াম, ভূখ-, এমনকি পায়ের 
তলার মাটিটুকুও | ভেসে 
যাচ্ছে তাদের পরিচয়, 
অস্তিত্ব, বিশ্বাস আর 
অধিকার ৷ এই আক্রান্ত 
তারা মুসলমান । তাদের রক্তে 
ভেজা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ 
আরও আরও মুনাফা ও 
লুটপাটের জন্য পাগলা 
বেড়াচ্ছে তাবৎ বিশ্ব; যার 
হাত থেকে শান্তিকামী কোনও 
মানুষেরই রেহাই পাওয়ার 
সুযোগ নেই। 


অনেক নামকরা বহুজাতিক কোম্পানি পর্যন্ত 
বলপ্রয়োগ, সস্তা মজুরি, শিশু শ্রম, নারী শ্রম 
লুগ্ঠনসহ নানাবিধ অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। 
আর এগুলোই হচ্ছে পুঁজিবাদী-সাত্রাজ্যবাদী 
বিশ্বায়নের উপহার" | 

ইত্যাকার কারণে পৃথিবীতে যে কোনও 
সময়ের চেয়ে গত দুই দশকে এবং বর্তমান 
সময়ে শ্রমিক অসন্তোষ তীব্রতর 
প্রতিবাদ-বিক্ষোভ 


সম্মত 
কর্মশর্তাবলীর চেয়ে খারাপ অবস্থায় কাজ 
করতে । ইউরোপের কোনও কোনও দেশে 
চীনা মজুররা প্রবল শোষণের মধ্যে 
পড়েছেন । বিদেশি মজুরদের মজুরি না দেয়া 
সংক্রান্ত অভিযোগ কোনও কোনও দেশে ১১ 


শতাংশ বৃদ্ধি পায়। চীনের শ্রম অবস্থার 
কারণে প্রায় দুই কোটি শ্রমিক কাজ ছেড়ে 
স্ব-স্ব গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। 
ফিলিপাইনে কাজ হারিয়েছে ১৮ লাখ মানুষ 
(২০০৯ সালে)। যুক্তরাষ্ট্র, জিব্রাল্টার, 
ভারত, গ্রীস, বাংলাদেশ এবং আরও অনেক 
ঘটে গত দশকে । 
যুক্তরাষ্ট্রে মজুররা কারখানা দখল করে নেয় । 
সেই মজুরদের প্রতি খোলা সমর্থন জানায় 
সমাজের সর্বস্থরের মানুষ | বিক্ষোভ কোথাও 
কোথাও দাঙ্গায় রূপ নেয় | এ সব দাঙ্গী ছিল 
১০১০৬ ৬৬ 
বিরুদ্ধে জনমানুষের সুস্পষ্ট বিরোধিতার 
প্রকাশ | গুঁজিবাদ-সাগ্রাজ্যবাদের আরেকটি 
বিশ্বব্যাপ্ত নগ্নরূপ দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের 
একতরফা হামলা, চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ, 
আগ্রাসনের রক্তাক্ত ধারা ও সামরিক-সশস্ত্ 
রন 
র সি সম্পদ ও ভু- 
রাজনীতিগত দিক গুরুতৃপূর্ণ 
এলাকাগুলোতে পন সামরিক 
তৎপরতা ও সামরিক ঘাঁটি বিস্তারের 
অব্যাহত ধারায় । বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী বোমা 
হামলা, আফগানিস্তান ও ইরাকে আক্রমণ, 
পাকিস্তানে যুদ্ধের বিস্তৃতি, শ্রীলঙ্কায় সংঘাত, 
আফ্রিকার দেশে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, নানা 
দেশে সরকার উৎখাতের মাধ্যমে দালাল ও 
তাবেদারদের ক্ষমতায় বসানো, দক্ষিণ 
ওসেটিয়া যুদ্ধ, চেচনিয়ায় সামরিক অভিযান, 
দারফুরে হত্যাযজ্ঞ, কঙ্গোয় যুদ্ধ ইত্যাদি 
ঘটনার মাধ্যমে পুঁজিবাদ-সাম্্রাজ্যবাদ বিশ্বের 
শান্তি বিনষ্ট রা চলেছে । পুঁজিবাদ- 
সাম্রাজ্যবাদ পশ্চিমা ইউরো- 
ালিরিকান এরর পানা সারির সারে 
কুখ্যাত ন্যাটোর বিস্তৃতি আরও বৃদ্ধি করার 
মাধ্যমে সম্কট ও উত্তেজনাকেও বাড়িয়ে 
তোলা হয় । সোমালিয়ার উপকূলে নাটকীয় 
ও রহস্যজনকভাবে উত্থান ঘটানো হয় 
জলদস্মুদের ৷ পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে 
ব্যর্থ বা আধা-ব্যর্থ রাষ্ট্রে পর্যবসিত করা হয় 
নানা হস্তক্ষেপ ও ইন্ধনের মাধ্যমে ৷ বিভিন 
সম্পদে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোকে ব্যর্থ বা অর্ধব্যর্থ 
লেবেল দিয়ে সেগুলোকে দুর্বল করা হয় 
এবং সেখানে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর 
হস্তক্ষেপের পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। 
সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক লুটপাটের একটি 
অবাধ চারণভূমিতে পরিণত করা হয়েছে 
থবীকে । 

-আমেরিকার পুজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদী 
চক্রের কুকাজ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা 
পাওয়া যাবে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও অস্ত্র 
উৎপাদনের হিড়িক দেখে । বিশ্ব শান্তিপূর্ণ ও 
স্বাভাবিকভাবে চললে এতো অস্ত্রের প্রয়োজন 


_) আত্তার্তহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 
হতো না । অস্ত্রের বিস্তার প্রমাণ করছে যে, 


অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। পুরো 
পরিসংখ্যান জানা না গেলেও বিশ্বের 
একশটি বড় অস্ত্র উৎপাদন কোম্পানির অস্ত্র 
বিক্রির পরিমাণ ২০০৬ সালে ছিল ৩১৫ 
বিলিয়ন মার্কিন ডলার । এর মধ্যে ৬৩ 
শতাংশ ছিল ৪১টি মার্কিন কোম্পানির, 
পশ্চিম ইউরোপের ৩৪টি কোম্পানির ছিল 
২৯ শতাংশ ৷ রুশ অস্ত্র তৈরি 
কোম্পানিগুলোরও বিপুল বৃদ্ধি ঘটে । উত্তর 
আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপীয় অস্ত্র শিল্পে 
২০০৭ সালে একীভূত হওয়া ও কিনে 
নেয়ার ৫০টি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে । 
এগুলোর মধ্যে তিনটি ছিল ইউরোপে 
আন্তঃসীমান্ত ও ১৬টি ছিলি 
আতন্তঃআটল্যান্টিক | আত্ত£আটল্যান্টিক 
একীভূত হওয়া ও কিনে নেয়ার প্রায় 
সবক'টি ঘটনাই ছিল ব্রিটিশ ও আমেরিকান 
কোম্পানিগুলোর মধ্যে । আরও সংহত 
আন্তঃইউরোপীয় ইউনিয়নভিত্তিক অস্ত্র শিল্প 
ও বাজার গড়ে তোলার জন্য অব্যাহত 
রাজনৈতিক ও কৌশলগত উদ্যোগ অব্যাহত 
ছিল এবং সেটা এখনও রয়েছে । এ লক্ষ্যে 
ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা সংস্থা সামরিক- 
রণনীতিগত দুর্ট দলিলের ব্যাপারে 
একমতও হয়েছে । একটি হচ্ছে, ইউরোপীয় 
প্রতিরক্ষা কারিগরি ও শিল্প ভিত্তি সংক্রান্ত । 
অপরটি, সামরিক গবেষণা ও প্রযুক্তি 
কর্মনীতি সংক্রান্ত । এরই ধারাবাহিকতায় 
১৯৯৯ থেকে ২০০৮, এই সময়কালে বিশ্ব 
সামরিক ব্যয় ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 
সামরিক ব্যয়ের দিক থেকে সাম্প্রতিক 
সময়ে শীর্ষস্থানীয় ১০টি দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, 


ই্সটিটিউট'-এর গবেষণা তথ্যে জানা 
যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রকৃত অর্থে সর্বোচ্চ 
স্তরে পৌঁছেছে । এর আরেকটি প্রমাণ হলো, 
ব্যাপকভাবে সংঘাত-গৃহযুদ্ধ, দাঙ্গা-হা্গামা 
যুদ্ধের প্রকোপ । পরিসংখ্যান জানাচ্ছে যে, 
২০০৭ সালে বিশ্বের ১৩টি স্থানে ১৪টি বড় 
ধরনের সশন্ত্র সংঘর্ষ ঘটে । ২০০৮ সালে 
এসে এর সংখ্যা দাড়ায় ২৬টিতে । এর ফলে 
মানবাধিকার ও শান্তি ইতিহাসে সবচেয়ে 
চরম বিপদের মধ্যে পড়েছে । 
পুঁজিবাদ-সাম্ত্াজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ 
মানুষ তাদের জীবনকে সুখী, শান্তিপূর্ণ, 
স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ করার জন্য সম্পদ বণ্টন 
ও ভোগ ব্যবস্থা থেকে বৈষম্য দূর করতে 
সমাজের আমূল পরিবর্তনের প্রয়াস চালায় । 


নভেম্বর'১২ 


বিশ্বের নানা প্রান্তে এ কারণেই মানবমুক্তির বিশ্বায়নের 


মহামন্ত্রর্ূপে ইসলামের দ্রুত বিকাশ ঘটতে 
থাকে । যুদ্ধ বা বলপ্রয়োগে পুঁজিবাদী- 
সাম্রাজ্যবাদী চক্র মানুষের এই বিশ্বাস ও 
আস্থার জায়গাটিকে দখল করতে পারেনি । 
ফলে চলে অন্য খেলা | দেখা যায়, সাধারণ 
মানুষের পরিবর্তনমুখী বা ইসলামপ্রিয় 
প্রয়াসকে সরিয়ে চলতি ব্যবস্থার মধ্যেই 
আটকে রেখে বিদ্যমান পুঁজিবাদী- 
সাম্রাজ্যবাদী অবস্থাটি টিকিয়ে রাখার জন্য 
প্রয়োগ করা হয় এনজিও-পন্থা ৷ বৈষম্যের 
মূল কারণ দূর করার পথে নেয় না এ পন্থা । 
এ পন্থার অন্যতম পরীক্ষাগার আফ্রিকার 
দেশগুলো, বাংলাদেশ, নেপাল । কিন্তু সকল 
দেশেই এনজিও-পন্থা পুঁজিবাদ- 
সাম্রাজ্যবাদের গুচ্ছ-গুচ্ছ দালাল ও বশংবদ 
তৈরি করে এই বিশ্ব শোষকদের সাহায্য 
করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি । 
প্রমাণ হয় যে, সমাজের মধ্যকার শোষণ ও 
অব্যবস্থা এনজিওগুলো নিরসন করতে 
পারেনি ৷ বরং শোষণ ও অবস্থার দুষ্টচক্রে 
মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে । পাশাপাশি 
মানৃষের মধ্যকার দেশপ্রেমিক-বিশ্বাসী- 
সংগ্বামশীলতাকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে 
পুঁজিবাদী বিশ্বের মদদপ্রাপ্ত এনজিওগুলো | 
পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা বিশ্ব চলমান 
বিশ্বায়নের যে সংজ্ঞা ও সীমা নির্ধারিত 
করেছে, বিগত দুই দশকে পৃথিবীতে 
জ্বালিয়ে দিয়েছে নরকের অগ্নিকু- | চলছে 
দুটি যুদ্ধের আগুন; সময়ের মাপকাঠিতে এই 
দুই যুদ্ধের আগুন, ইরাক ও আফগানিস্তান, 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে দীর্ঘতর । লাখ লাখ 
আক্রমণের কারণে মারা যাচ্ছে, তাদের 
পরিচয় হলো মুসলমান । লেবানন ও 
মধ্যপ্রাচ্যের রক্ত আর যত্দু দিনে দিনে ক্লান্ত 
হয়ে যাওয়ায় এবং প্রতিরোধের মুখে 
গণঅভ্যঙ্থানের দিকে চলে যাওয়ায়, পশ্চিমা 
বন্দুক-বোমা-আক্রমণের দিক বদল হয়েছে 
এক মুসলিম জনপদ থেকে আরেক 
অঞ্চলে । পুঁজিবাদ-সাগ্রাজ্যবাদ পৃথিবী ও 
এর মানুষকে শোষণ ও নির্যাতন করছে-এটা 
খুবই সত্য কথা । কিন্তু এর চেয়ে নির্মম 
সত্য হলো শোষণ, নির্যাতন, আক্রমণ হচ্ছে 
কেবল মুসলিম অঞ্চলেই । সমাজতন্ত্রের 
লাশের ওপর একচ্ছব্রভাবে দাড়িয়ে 
বসনিয়ার মুসলমানদের নিধনের মাধ্যমে 
যার সূচনা ঘটেছিল, সেটা এখন ইরাক ও 
৮৬ আফগানিস্তান থেকে 
মধ্য এ পর্যন্ত দেশসমূহের জ্বালানি, 
প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভূ-কৌশলগত অঞ্চলের 
অধিকার হরণের ক্ষেত্রে পর্যন্ত বিস্তার লাভ 
করেছে । পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী পৃথিবীর 
মানচিত্রের জলন্ত ও রক্তাক্ত অংশটুকুর 
আজকের পরিচয় হলো মুসলিম জগত | 


শত-শত কোটি মানুষ কানা ও রক্তে ভেসে 
যাচ্ছে । ভেসে যাচ্ছে তাদের জীবন, সম্পদ, 
সংগ্রাম, ভূখ-, এমনকি পায়ের তলার 
মাটিটুকুও | ভেসে যাচ্ছে তাদের পরিচয়, 
অস্তিত্ব, বিশ্বাস আর অধিকার । এই আক্রান্ত 
১০৯১০ ২৪৮১৪১৬৪ 
রিও আরও মুনাফা ও লুটপাটের জন্য 
পাগলা ঘোড়ার মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে 
তাবৎ বিশ্বঃ যার হাত থেকে শান্তিকামী 
কোনও মানুষেরই রেহাই পাওয়ার সুযোগ 
নেই । মানুষের স্বপ্ন, সংসার, দেশ, জনপদ 
তছনছ করতে করতে এই উন্মাদ পুঁজিবাদ- 
সাম্রাজ্যবাদ পুরো মানববংশকেই শোষণ ও 
দারিদ্র্যের অন্ধ বিবরে ঠেলে দিচ্ছে। যুদ্ধ, 
উত্তেজনা, দাঙ্গা আর তাবেদার গোষ্ঠীর 


পুঁজিবাদের রঙিন-মোহময় জগতের ভোগ ও 
যথেচ্ছাচারের দিকে পৃথিবীর মানুষকে এখন 
টানছে মার্কিন যুক্তরাক্ট্রের নেতৃত্বাধীন 
ইউরো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী 


পুঁজিবাদী 
মুসলিম মতাদর্শ । কিন্তু শোষণ-নিপীড়নের ছন্মাবরণে 


কোনও অমানবিক দর্শন ও আদর্শই 
পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে না, সেটা 
তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে । ভেঙে 
পড়ে নমরাদের প্রাসাদের মতো । ৭০ 
বছরেই ভেঙে পড়েছিল সমাজতান্ত্রিক 
শোষণ ও নিপীড়ন। পুঁজিবাদী- 
সাম্রাজ্যবাদের যে বীভৎস-অমানবিক নগ্নরূপ 
দেখা যাচ্ছে, তাতে এহেন সভ্যতাবিনাশী 
আদর্শের ৭০ বছরও টিকে থাকার ক্ষমতা 
নেই । জাগ্রত মানুষের মুক্তির পদতলে 

রই কবর রচিত হবে মানবধ্বংসী 
পুজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের স্বপ্রসাধ । 


লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহ-সম্পাদক, মাসিক 
দেশজগত, 12771771: 1072175177119162)271011. ০0977 
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ধর্মের সম্পর্ক মানুষের মন-প্রাণের সাথে । 
তাই ধর্মের ওপর আঘাতহানা হলে তা 
মানুষের প্রাণেই লাগে । কারো প্রাণে আঘাত 
করা হলে, তার মধ্যে ক্ষোভ ও তীব্র 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক । আর 
এ অবস্থা যে কোন অনাকাজিক্ষত রূপ ধারণ 
করতে পারে । এই চিরসত্য কথা জেনেও 


হয়। এতে করে ইসলামের ভাবমূর্তি বিনষ্ট 
করাই উদ্দেশ্য | 


ইবাদাত করি না। আর আমি যার ইবাদাত 
করি তার ইবাদাত তোমরা কর না। আর 
তোমরা যার ইবাদাত কর, আমিও তার 
ইবাদাত করি না। অতএব তোমদের জন্য 
তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্য আমার 
৮ টি সর) আল-কাফিরান, ১০৯:১-৬/ 
এই সম্পূর্ণ সুরাটিতে ইসলামে 
সম্প্রীতি, সহনশীলতা ও সহাবস্থানের কথা 
বলা হয়েছে । রাসুলুল্লাহ জ্ঁই্-এর যুগ থেকে 
ইসলামী খিলাফতের সমগ্র ইতিহাস প্রমাণ 


নভেম্বর'১২ 


গত ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারের 
রামু, উখিয়া টেকনাফ ও চট্টগ্রামের 
পটিয়াতে ঘটে যাওয়া সহিংসতা অত্যন্ত 
দুঃখজনক | আশ্চর্যের বিষয় হল, এমন 
একটি অমানবিক বিষয়ের কোন তদন্ত না 
করে তা নিয়ে রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির 
চর্চাই চলছে । ঘটনা সম্পর্কে এমন সব 
মন্তব্যের সয়লাব হচ্ছে যা সষ্ু তদন্তকে 
দীরুনভাবে ব্যহত করে । প্রথম আলো 
পাত্রকা অন্যায়ভাবে মাদরাসা ছাত্রদেরকে এ 
ঘটনার সাথে জড়িয়ে দিচ্ছে । আসলে এটা 
তার স্বভাবগত দোষ । এ কথা সুস্পষ্ট যে, 
এ ঘটনার সাথে কোন গ্রহণযোগ্য আলিম বা 
কোন মাদরাসার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন 
ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। বরং স্থানীয় 
আলিমরা এ সহিংসতার বিরুদ্ধে অবস্থান 


ধর্মীয় নিয়েছে । এমনকি এই হামলার সময় ও 


নিয়ে রাখে, আর পরিস্থিতি বুঝে রেহাই 
দেয়। আর মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে 
অজ্ঞতাপূর্ণ যুক্তি দেখায় । এতে করে 
অপরাধীর স্পর্ধা অনেক গুণে বেড়ে যায় 
এবং আরো জঘন্য কাজের সাহস পায় । যে 
স্বাধীনতা অন্যের ক্ষতি করে তা কোন 
ধরণের স্বাধীনতা? এভাবে চলতে থাকলে 
জনমনের ক্ষোভ প্রশমিত হবে না । ফলে যে 
কোন সময় এই পুঞ্জিভূত ক্ষোভ বিকট শব্দে 
বিহ্ষোরিত হতে পারে । আন্তর্জাতিক মহলের 
বিবেকে এইটুকু কথা বুঝে আসে না! না এর 
৯ 
থবীতে সেকুলারিজম নামে এ মতবাদ 
চালু আছে। যার মর্মীর্থ হল ধর্মহীনতা | 
তবে বিভিন্ন জন এ শব্দের বিভিন্ন ব্যখ্যা 
করে ফায়দা লুটতে চায় । এ মতবাদের 
অনুসারীদের কোন ধর্ম নেই । তারা প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করেই চলে । পদা 
প্রত্যেক পদার্থেরই একটি নির্দিষ্ট ধর্ম 
রয়েছে, যা সে সবসময় মেনে চলে । তাই 
মানুষ হয়েও যারা কোন ধর্ম মেনে চলে না 
০৬৮০৯. পি লে 


শি ০৯০৯ 
মতবাদে বিশ্বাসী । এ দেশে কোন দুর্ঘটনা 
আলিম ও ইসলামী সংগঠনগুলোকে 
দোষারোপ করে বেড়ায় । 


কতিপয় মুসলমান বৌদ্ধদের ৮ 
এগিয়ে এসেছিল | এটি কোন ধর্মীয় সংঘাত 

নয়, বরং যারা করেছে তারা ইসলাম 
সম্পর্কে অজ্ঞ । একটি দুক্কৃতকারী মহল এ 
ধরণের অঘটন ঘটিয়ে ইসলাম ও দেশের 
ভাবমূর্তি বিনষ্ট করতে চায়। এই ঘটনা 
সুপরিকল্পিত বলে প্রাথমিক তদন্তে ধরা 
পড়েছে । যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত 
তাদের বিচারের আওতায় আনা হোক । 
কিন্তু অন্ধভাবে আলিমদের ঘাড়ে বদনাম 
চাপিয়ে দেয়া কখনো সংগত আচরণ হবে 


রহস্যজনকভাবে লক্ষ্য করছি, যে কারণে 
এত বড় অগ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গল, যার 
কারণে ঘটল তা সবকিছুই আলোচনার 
বাইরেই থেকে যাচ্ছে। প্রকৃত ঘটনা কিরূপ 
তা তদন্ত না করে করা কার হামলার সাথে 
জড়িত তা নিয়ে ব্যস্ত সবাই । অথচ এ 
ধরনের একটি স্পর্শকাতর কারণকে এড়িয়ে 
গলে ধরণের টার মিনা 
তার নিশ্চিয়তা কিঃ কিন্ত্ত মল 
৯০৯৯ অবুকূতিে 
আঘাতের বিরুদ্ধে 
রা 
বাধা কোথায়? 
বাংলাদেশের কতিপয় জ্ঞানপাপী অনেক 
সময় ইসলাম নিয়ে কটাক্ষ ও ব্যঙ্গাত্বক কথা 
বলে থাকে । এর ফলে ইসলমের বিন্দু মাত্র 
ক্ষতি হবে না বরং নিজেরই ধ্বংস হয়ে যাবে 
এবং দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। তাই 
আমাদের দাবি, বাংলাদেশে যেন ইসলাম 
ধর্ম নিয়ে তাচ্ছিল্য করার মত দুঃসাহস কেউ 
না পায় সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার উপযুক্ত ব্যবস্থা 


গ্রহণ করবেন । 
॥ আত্তার্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


'আশুরা” নামে অভিহিত | প্রাটীন কালের 
নানা জনগোষ্ঠীর নিকট “আশুরা” পবিত্র ও 
মর্যাদাপূর্ণ । ইহুদীদের নিকট আশুরা' 
জাতীয় মুক্তি দিবস হিসেবে পরিচিত । 
'আশুরা”্র মর্যাদা ইসলামেও স্বীকৃত । 
মুসলমানগণ রোযা পালনের মাধ্যমে 
'আশুরা'র মাহাত্ম্য স্মরণ করে থাকে । 
আশুরা'র দিনে পৃথিবীর বহু চাঞ্চল্যকর 
ঘটনা সংঘটিত হয়। আসমান-জমিন, 
আরশ-কুরসী ও আদি পিতা আদম /রি- 
এর সৃষ্টি, ধরা পৃষ্ঠে প্রথম বারিবর্ষণ, হযরত 
নূহ /রবট্-এর জাহাজ মহাপ্রাবন শেষে 
জুদী পাহাড়ে অবতরণ, ফিরআউনের 
্াতন থেকে হযরত মুসা রী কর্তৃক 
ইহুদীদের উদ্ধার, দুরারোগ্য ব্যাধি হতে 
হযরত আইয়ুব /বট-এর সুস্থতা লাভ, 
মৎস্য উদর হতে হযরত ইউনুস এনাই-এর 
নির্গমণ, হযরত সুলায়মান -কে 
পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব প্রদান, নমরুদের 
অগ্নিকু- হতে হযরত ইবরাহীম £র-এর 
নিষ্কৃতি, হযরত ইয়াকুব এই-এর 
ক্ষুজ্যোতি পুনঃপ্রান্তি, কুপ হতে হযরত 


নভেম্বর'১২ 


ভি টজেনবননা 4071 চদা 


এ ও হযরত ঈসা /র-কে আসমানে 
উত্তোলন, কারবালায় হযরত' হোসাইন - 
এর শাহাদতসহ বিপুল এতিহাসিক ঘটনার 
নীরব সাক্ষী “আশুরা? ।+ 


এ 4১ :48 এ ৩০৮৪ ৩৪ ০৪ 
219 ০০৮৮৪ এ৩৪ 245) 
4 6115 190 2৭০ ০৪175 


৪5 2৮ 


116 92172 ১5 4০ এ ঝ 
045 4 ৫৯৩ 2০ ৬৯ ৩৮ 
44550 49185155885 94 এ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস জু 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনায় 
হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ জী লক্ষ করেন 
যে, ইহুদীরা “আশুরা দিবসে রোযা রাখছে । 
তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন এটা কোন 
দিন যাতে তোমরা রোযা রেখেছ? তারা 
বলল, এটা এমন এক মহান দিবস, যেদিন 
আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা ঘর ও তার 
সম্প্রদায়কে মুক্তি প্রদান করেছিলেন, 


০ ০৪ উল নন ছা লিক এন 
রেরোরতেদ ভি রব যো, এত 


মুহাররম মাসের দশম তারিখ ইতিহাসে ইউসুফ ৪৫মবি-কে উদ্ধার, হযরত ইদরিস ফেরাউনকে তার সম্প্রদায়সহ ডুবিয়ে 


মেরেছিলেন । তাই হযরত মুসা /য়ি 
কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এদিন রোযা রাখেন”এ এ 
জন্য আমরাও রোযা রাখি । এ কথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ ্র্টি বলেন, “তোমাদের চেয়ে 
আমরা মুসা /প-এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও 
নিকটবত তী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সর্ট রোষা 
রাখেন এবং ং অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ 
দেন । 


৯০০ 
রোযার নেফল) মধ্যে আশুরা*র রোযা 
সর্বশ্রেষ্ঠ | 

পবিত্র আশুরার দিন রোযা রাখার ফযিলত 
সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, 


1০২০৪৭০১৬০৮ (৩৪1 
হে লে না 2 
।॥ আত্তান্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


“আমি আশা করি, যে ব্যক্তি আশুরা" দিবসে 
রোযা রাখবে তার এক বছরের বছরের 
গুনাহের কাফ্ফারা (ক্ষমা) হয়ে যাবে 1 
আশুরার দিন রোযা রাখলে ইহুদীদের সাথে 
সাদৃশ্য হয়ে যায় বিধায় রাসূলুল্লাহ সন তার 
আগের দিন বা পরের দিন আরেকটি রোযা 
রাখার পরামর্শ দেন । 

৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর (৬০ হিজরীর 
১০ মুহাররম) কারবালা প্রান্তরে মহানবীর 
শাহাদাত “আশুরা'কে তাৎপর্যম-তি করে । 
খিলাফত ব্যবস্থার পুনজ্জীবন ছিল হযরত 
হুসাইন ঞ্গক্ষ-এর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য । 
মুসলিম জাহানের বিপুল মানুষের সমর্থন 
ছিল তার পক্ষে । হযরত হুসাইন এ্্ট-এর 
গৃহীত পদক্ষেপ ছিল বীরত্বপূর্ণ । মদীনার 
পরিবর্তে দামিক্ষে রাজধানী স্থানান্তর, 


এখদ স্ত্রী, পুত্র, বোন ও ঘনিষ্ট ২০০ অনুচর 
সহকারে ৬৮০ খিস্টাব্দে কুফার উদ্দেশ্যে 
রওনা হন। ফোরাত নদীর তীরবর্তী 
কারবালা নামক স্থানে পৌছলে কুফার 
গভর্নর ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তাকে বাধা 
প্রদান করে। রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশ্যে 
হযরত হুসাইন কট তিনটি প্রস্তাব পেশ 
করেন, প্রথমত তাকে মদীনায় ফিরে যেতে 
দুর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক; তৃতীয়ত, 
অথবা ইয়াজিদের সাথে আলোচনার জন্য 
দামিষ্ষে প্রেরণ করা হোক। কিন্তু 
ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ নিঃশর্ত 
আত্মসমর্পণ করে তার হাতে আনুগত্যের 
শপথ নিতে আদেশ দেন । হযরত হুসাইন 
ছু সণাভরে তার এ আদেশ প্রত্যাখ্যান 
করেন | এঁতিহাসিক উইলিয়াম মুইর হযরত 
হুসাইন র্ট-এর প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন, 
ড৬/০1] 1780 1 09911 101 076 
00107085580 17010759১11 00 1018901- 
190 09017 86990 (0. 

এ অনুরোধ যদি মেনে নেওয়া হতো, 
উমাইয়াদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতো । 
অবশেষে ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের ৪ 
হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী ইমাম হুসাইন 
এক্ট১-কে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং ফোরাত 
নদীতে যাতায়তের পথ বন্ধ করে দেয়। 
হযরত হুসাইন ঞ্ক্ষ-এর শিবিরে পানির 
হাহাকার উঠে । তিনি ইয়াজিদ বাহিনীর 
উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, আমি 
যুদ্ধ করতে আসিনি এমন কি নিছক ক্ষমতা 


নভেম্বর'১২ 


দখল আমার উদ্দেশ্য নয়; খিলাফতের 
এতিহ্য পুনরুদ্ধার আমার কাম্য । ১০ 
ঝাঁপিয়ে পড়ে । সংঘটিত এ অসম যুদ্ধে 
একমাত্র পুত্র হযরত যায়নুল আবেদীন 
ব্যতীত ৭০ জন পুরুষ শহীদ হন । হযরত 
হুসাইন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই 
করে যান; অবশেষে শাহাদত বরণ করেন । 
হযরত হুসাইন ঞ্-এর ছিন্ন মস্তক বর্ষা 


17 ৪. 01509101290 8100 ০0111790 009 
(8510 5091079 ০0 016 09910 ০01 
170059917  ৮11] ৪৬81001107০ 
31101080115 01 0176 ০0109519800. 

“সেই দুরবতী যুগে ও পরি হযরত 
হোসাইনের মৃত্যুর শোকাবহ দৃশ্য কঠিনতম 
পাঠকের হৃদয়ে সমবেদনার সার করবে । 


খবর 


জাগিয়ে তোলে । হযরত হুসাইন 
অন্যায় ও অসাধুতার সাথে আপোষ 
করেননি । তার এ শাহাদত গৌরবোজ্জ্বল 
আদর্শরূপে পরিগণিত হয় । তাই "আশুরা, 
মুসলমানদের আত্মোপলদ্ধিকে জাগ্রত করে । 


লেখক: অধ্যাপক, ওমরগনি এম.ই.এস ডিত্ি কলেজ, 
চট্টগ্রাম 


* মুফতী আশফাক আলম কাসেমী, ফাযায়েলে 
মৃহ/গরম, পৃ. ৩৫-৩৬ 
২ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পূ. ৭৯৫, 
. হাদীস: ১২৭ (১১৩০) 

* আত-তিরমিযী, আল-জামিভউল কবীর 

স্নান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সঙ্গ রি 
ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ২, পৃ. ৩০১, 
হাদীস: ৪৩৮ 

* মুসলিম, আাস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. রী 
হীন: ১৬৯ (১১৬২), হযরত কাতাদা ঞক্র থেকে 


* আহমদ ইবনে হাল, জাল-মুসনদ মুআস্লিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পু ৫৯ হাদীস: 
২১৫৪, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস ধু 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ক্র 
ইরশাদ করেন, 


88:15 ০ রা টি খোর ০9০ -% 
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ও মুফতী মুহাম্মদ শফী 


নি 


সুখবর : 


রে 82 প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প: 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহান বিশ্ববিদ্যালয় 


চেন্গ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


73-13.4৯. 


1.3. (71709), 2858 & 1৬, 
13110101179 & ৬.4. 11) 1.101915 9919000 


1370 (855) 


1৬.13./৯./15.1৬1-13,৯. 

13./১. (77019) & ৬.৯, 1 [276119111-100181016 
13.4১. (1710015) &০ ৮.৯. 10 1519877010 97019105 
৬.0 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 


১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 


ফোন : 


২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 


ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় । 


[। আত্তার্তহীদ ১১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


আল্ামা নুরুল ইসলাম কদীম এজ 
একজন অনাড়ম্বর ও নিভৃতচারী 
আল্লাহ ওয়ালার প্রতিচ্ছবি 


প্রচারবিমুখ, _ অনাড়ন্বর নিভৃতচারী ও 
জৌলুসহীন দীনের সাধক ও পীরে কামেল । 


পণ্যদ্রব্যের ভেজাল মেশানোর মত দীনের 
আলখেল্লা পরে অনেক দুরাচারী পীর 
মুরিদীর নামে মানুষকে গোমরাহ করার 
সদাই পেতে বসেছে দীনের পসরা সাজিয়ে । 
অর্থোপার্জনের মাধ্যমে যারা প্রকৃত 
তাসাউফকে কালিমা লেপন করেছে শায়খ 
নুরুল ইসলাম কদীম ্লক্ছি ছিলেন তাদের 
বিরুদ্ধে প্রচ- বিদ্রোহ ও বজ্কঠিন | পটিয়া 
শিক্ষা অর্জনের পর তার শায়খ ও পীর 


ফানাফিশ শাইখ ও ফানা ফিল্নাহ এর 
উচ্চাসনে আরোহন করেছেন তা অনেকেরই 
ছিল অজানা । দক্ষতার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ও 
প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সারাদিন 
তিনি কাটাতেন ঘোড় সরওয়ারের মতো । 
রিয়াজত মোজাহাদা, ইবাদত বন্দেগি ও 
যুহদ তাকওয়ার মাধ্যমে তিনি রাত 
কাটাতেন দুনিয়াবিমুখ একজন দরবেশের 


মতো । 

দুনিয়ার সকল প্রকার কাজকর্ম ও ব্যস্ততা 
থেকে তিনি ছিলেন যোজন যোজন দূরে । 
সকল প্রকার পার্থিব সম্পর্ক ত্যাগ করে 
একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনই ছিল 
তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ৷ দুনিয়ার প্রতি 
অনাসক্তি, অল্পেতুষ্টি তথা যুহদ কানাআতই 
ছিল তার জীবনের অভিষ্ট সংকল্প । সাপ্তাহিক 
পাঠদান শেষে আবার খোলার তারিখ 
রাখাই ছিল তার শিক্ষকতা জীবনের রুটিন 
কাজ । জামেয়ার প্রধান পরিচালকের পদ 
অলংকৃত করার পূর্ব পর্যন্ত জামেয়ার ছাত্র- 
শিক্ষক ছাড়া তাসাউফ জগতে তার এই 
উচ্চাসন অনেকেরই ছিলই অজানা । সবার 
চোখকে ফাকি দিয়ে তিনি যে অসাধ্য সাধন 
করেছেন তা রীতিমত বিস্ময়কর | জামেয়া 


নভেম্বর'১২ 


প্রধান পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার 
পর থেকেই তিনি সবার নজরে আসেন । 
তার বুযুগীর সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । 
শুরু হয় ভক্ত অনুরক্তদের আনাগোনা । 
জামেয়ার পরিচালনাকালীন সময়ে তার 
সততা আমানতদারী ও পরগেজগারীর 
কারণে প্রাতিষ্ঠানিক যে উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
হিল্লোল বয়ে যায় তা সবার মুখে মুখে । 
দৃষ্টিহীন একজন সাধকের অধীনে এমন 
পারে? তিনি ছিলেন ছোট বড় সবার আশ্রয়- 
মমত্ববোধ ও উদারতার মাধ্যমে তিনি 
সবাইকে আপন করে নেন এবং 
পথের দিশা দেন। হযরত থানবী এট 
বলেন, পীরের প্রধান পরিচয় হল, তাদের 
নিকট আলিম-ওলামা বায়আত গ্রহণ 
করবেন । যার সানিধ্য পেয়ে মানুষের আমল 
আখলাকে আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে 
এবং যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ 
হবে । হুযুরের মধ্যে এসব বেশিষ্ট্ের 
8০০০ 


পরিবর্তন আমাকে কৌতুহলী করে তোলে । 
হুযুরের সাথে আমার পরিচয়ের কারণ হল 
তার মুরিদের এ পর্বতসম পরিবর্তন | 
ইতোপূর্বে তার সাথে আমার কোন পরিচয় 
ছিলনা | তার ব্যাপারে আমি ছিলাম সম্পর্ণ 
অজ্ঞ । সমবয়সীদের এমন পরিবর্তনের 
নেপথ্য কারণ অনুসন্ধান করে জানতে 
পারলাম কদীম সাহেব হুযুরের গোলামীর 
কারণে এটা সম্ভব হয়েছে । 

দীর্ঘদিন যাবত আমি এমন একজন পীরের 
সন্ধানে ছিলাম যিনি হবেন প্রচারবিমুখ 
অনাড়ম্বর ও প্রচলিত রসম রেওয়াজের উরে 
সত্য পীরের মশালবাহী ও আকাবিরের পূর্ণ 
অনুসারী । প্রচারমুখী আড়ম্বরপূর্ণ ও প্রথাগত 
রীতিমত সহজাত । জীবনের বাক 


সঠিক জরাবীর্ণ ও 


পরিবর্তনকারী আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে 
হুজুরের নিকট আমার বাইআত হওয়ার 
আগ্রহ প্রকাশ করলাম | বললাম আমার মত 
গোনাহার নগণ্য একজন ব্যক্তির সাথে হুযুর 
কি সম্পর্ক স্থাপন করবেন? সানিধ্য দেবেন? 
সভায় তিনি তাশরীক আনবেন । আমি 
আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেব এটা শুনে 
আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম | কারণ 
আমি ছিলাম কওমী মাদরাসা শিক্ষা 
সমাপ্তকারী ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় 
নিয়োজিত । এছিল আমার দুর্বলতা, আর 
হুজুর ছিলেন সাধারণ মানুষের পরিবর্তে 
বিশিষ্ঠ আলেম-ওলামা ও জ্ঞানী গুণীদের 
পীর ও শায়খ । সাধারণ মানুষের নিকট 
তিনি ছিলেন মূল অপরিচিত কারণ তিনি 
ছিলেন নিভৃতচারী প্রচারবিমুখ । একদিন 
এসে গেল সে শুভ মুহূর্ত | মুসাফাহা করার 
পর তিনি আমার সাথে এমন মমতৃপূর্ণ 
ভাষায় কথা বললেন যেন আমি তার অনেক 
দিনের পরিচিত একান্ত সুহৃদ, ঘনিষ্ঠ কোন 
আপনজন । মুছে গেল মনের সব কালিমা | 
তখনই হুযুরের কাছে বাইআত হলাম । 
আমার দুর্ভাগ্য হল, তখন হুযুরের দুর্বলাবস্থা 
হওয়ার কারণে আমি 
বেশ উপকৃত হতে পারিনি | পরে অসুস্থতার 
কারণে তার সাথে যোগাযোগ সাক্ষাত করাও 
হুযুরের পক্ষে কষ্টকর মনে করতাম | 

বাইআত হওয়ার পূর্বে হুযুরের সাথে আমার 
পূর্ব পরিচয় না থাকায় তার স্মৃতিচারণ 
আমার পক্ষে অসম্ভব দুঃসাধ্যা। তার 
তাকওয়া পরহেযগারির একটি বাস্তব বিষয় 
তুলে ধরব। যা তার পারিবারিক জীবন 
সংশিষ্ট । তিনি তার পরিবারের তাকওয়া 
পরহেজগারীর প্রতি এতই সজাগ ছিলেন যে 
স্বীয় সন্তানদের বয়ঃপ্রাপ্ত ও বালিগ হওয়ার 
সাথে সাথেই বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করে 
দিতেন যাতে ছেলেদের গুণাহে লিপ্ত হওয়ার 
কোন সুযোগ না থাকে এবং এর মাধ্যমে 
তিনি নিজেও আল্লাহর দরবারে গ্রেফতার না 
হন। এ ব্যাপারে তিনি ছেলেদের আর্থিক 
সামর্চের কথাও চিন্তা করতেন না। অল্প 
বয়সে তাদের সংসার কীভাবে চলবে তারও 
কোন ফিকির করতেন না। তার একমাত্র 
লক্ষ্য ছিল আল্লাহর আযাৰ থেকে বাচার 
উপায় বের করা । তার ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে 
মাওলানা রহ্মুল্লাহ বলেন, ছাত্রজীবন থেকে 
আজ পর্যন্ত আমরা হুযুরকে সগীরা গোনাহ 
করতেও কোনদিন দেখিনি । আল্লাহ তায়ালা 
জান্নাতে তাকে উচ্চাসন দান করুন । 


লেখক : উপাধ্যক্ষ, হাছনদত্তী এম. রহমান সিনিয়র 
মাদরাসা 
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প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও 
মমত্ববোধ সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ়করণের মুখ্য 
উপাদান । সেই মুখ্য উপাদানকে সমূলে 
বিনষ্ট করে যে ভয়াবহ গুণটি পরস্পরের 
মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও অশান্তির জন্ম দেয় 
সেটি হল অহংকার । অহংকার মানব 
চরিত্রের একটি নেতিবাচক গুণ। যা 
মানবজীবনকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে । 
অবলম্বন । যা মানুষকে সম্মান ও উন্নতির 
উচ্চ শিখরে আরোহনে সাহায্য করে । তাই 
অহংকারমুক্ত বিনয়ী জীবনযাপনে ইসলাম 
অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে । 
অহংকারী-দাস্তিক ব্যক্তি মানুষের নিকট 
যেমন অপ্রিয়, তেমনি আল্লাহ্‌র নিকটও 
অত্যন্ত অপছন্দনীয় । এবিষয়ে কুরআন 
মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
৮55 ০৪91৬ ০৪ 2০৮৩4 ৩৫৬ ১৯০? 
৪9৮৬৫৪৬০০৪৩! 
“'অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা 
করিওনা । আর জমিনের ওপর গর্ব ভরে 


সম্মানের উচ্চাসনে আরোহিত হওয়া যায় 
বলে অহংকারী ব্যক্তির মাঝে যে ভ্রান্ত ধারণা 
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নভেম্বর'১২ 


করোনা । নিশ্চয়ই তুমি এ জমিনকে কখনই 
বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি 
কখনো পাহাড় সমান হতে পারবে না ৷” 


অহংকার বর্জন করে বিনয়-নম্রতার মত সৎ 
গুণাবলি অর্জনের জন্য সুস্পষ্ট তাগিদ 
দিয়েছেন । সেই সাথে তিনি নিরহংকারী 
ব্যক্তির পুরস্কার এবং অহংকারী ব্যক্তির 
পরিণামের কথাও বর্ণনা করেছেন । 
হযরত ইমাম ইবনে হাম্মাদ টু থেকে 
করেছেন, “আল্লাহ আমার নিকট এই মর্মে 
ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা পরস্পরে 
বিনয়ী হবে, এমনকি তোমরা একের ওপর 
অন্যে অহংকার করবে না এবং একে অন্যের 
প্রতি বড়াই করবে না ।' সহীহ মুসলিম, সুনানে 
আবু দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ) 

আল্লাহ তাআলা বিনয়ী ব্যক্তির মর্ধাদাকে 
করেন সমুন্নত, আর অহংকারী ব্যক্তিকে 
করেন অপদস্থ । এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে 
এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা ক্ষ থেকে 
“যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে 
বিনয়ী আচরণ করে, আল্লাহ তার মর্যাদা 
সমুন্নত করেন । যে ব্যক্তি নিজেকে অন্যের 
ওপর প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তাকে অপদস্থ 
করেন । [তাবারানী কর্তৃক আল-মু'জামুল আওসাত 
গ্রন্থে বর্ণিত] 

নিরহংকারী ব্যক্তির প্রতিদান বিষয়ে রাসূল 
আটা ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি 
নিরহংকার, সম্পদ আত্মসাৎকারী নয় এবং 
খঝণমুক্ত সে জান্নাতী ।' ।সুনানে তিরমিযী] 


অন্যদিকে অহংকারী ব্যক্তির অশুভ পরিণাম 
অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে 
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না । [সহীহ 
মুসলিম] 

কিভাবে অহংকার নামক এই মারাত্মক ব্যাধি 
থেকে মুক্তি লাভ করে আল্লাহর ভালোবাসা 
ও জান্নাতের অধিকারী হওয়া যায় সে পন্থা 
শিখিয়ে গিয়েছেন । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ র্ক্ট থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রী গর্ব-অহংকার থেকে মুক্ত ।' 
[বায়হাকী] 
এই হাদীস শরীফ থেকে প্রতীয়মান হয়, 
পারস্পরিক সালাম বিনিময়ের মাধ্যমেই 
অহংকার থেকে মানব সমাজের মুক্তি সম্ভব | 


ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একই কাতারে দাড়িয়ে 


নামাজ আদায়ের যে বিধান ইসলামে রয়েছে 
তাও অহংকারমুক্তির এবং সাম্য-সম্প্রীতির 
সমোজ্জল দৃষ্টান্ত । 

এ প্রসঙ্গে বিশ্ব বরেণ্য কবি আল্লামা ইকবাল 
যথার্থই বলেছেন, 

এক ছফেতে ভুক্ত হত গয্নবী মাহমুদ ও 
আয়াষ 


ফরক নাহি থাকত তখন বান্দা কিংবা বান্দা 
নাওয়াজ | 

গোলাম, মনিব, ধনী, গরীব প্রভেদ নাই 
থাকত পাছে 

সবাই তাদের এক হইত আসত যখন 
তোমার কাছে । 
নামাজের কাতারে হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ 
করে যাবতীয় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ধনী- 
গরীব, গোলাম-মনিব ও রাজা-প্রজার যে 
অহংকারমুক্ত সহাবস্থান দেখা যায়, তেমনই 
সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সৃষ্টি 
নেতৃত্ব-কতৃত্বের ছন্দ, বিভেদ-বিচ্ছেদ ও 
বৈষম্যের অবসান ঘটবে | সাম্য, শান্তি ও 
সম্প্রীতির আলোয় উদ্ভাসিত হবে মানব 
সমাজ । অতএব আসুন! অহংকারী নয়; 
বিনয়ী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হই । ছড়িয়ে 
দিই সাম্য ও শান্তির বার্তা । জাতীয় কবি 
কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়- “উহারা 
প্রচার করুক হিংসা-বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ; 
আমরা বলিব, সাম্য, শান্তি এক আল্লাহ 
জিন্দাবাদ | 


লেখক: যুগ সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার ইসলামী 
সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ 


" আল-কুরআন, সরা লুকমান ৩১:১৮ 
২ আল-কুরআন, সরা আল-ইসরাম ১৭:৩৭ 
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রা হত, ক শুনে ভাল লাগছে, 


তাই না? কিছুটা শঙ্কিতও । কারণ এ যান্ত্রিক 
যুগে নিজেকে কিভাবে এতো সহজেই সুখী 
বনানো যায় । যুগের সাথে নিজেকে একই 
গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সত্যিই কঠিন । 
তাহলে সুখী হওয়ার উপায়? উপায়তো 
নিশ্চয় আছে, কেননা এ সৃষ্টি জগতের সবই 
যে আমাদের প্রয়োজনে মহান রাববুল 
আলামীন সাজিয়ে রেখেছেন । প্রয়োজন শুধু 
সংগ্রহ করে নেয়া । প্রথমেই শুকরিয়া করছি, 
শোকর আল-হামদুলিল্লাহ সুখী হওয়ার যে 
নিচে রুটিনখানা পেশ করছি: 

১. প্রথমে নিজেকে সঁপে দেয়া আল্লাহ 
রাববুল আলামীনের কাছে। সপে দিয়ে 
মনে মনে চিন্তা করা, সর্বশক্তিমান 
আল্লাহর কাছে জীবন সপেছি। 

২.ঘুম থেকে উঠেই নিজেকে সুখী সুখী 
ভাবা, তাতে শুরুতেই কাজে প্রাণ ফিরে 
আসবে । 
নেয়া । যেমন_ কুরআন অধ্যয়ন করা, 
রামা করা, বাচ্চাকে খাওয়ানো, স্কুলে 
পাঠানো, বাসার অন্য সকলের খানার 


এ আপস 

সহজ | আবার কারো মনে হয়েছে 

আর্থিক অসচ্ছলতা, সুযোগ-সুবিধা 

এ রুটিন মেনে চলা | এখানেই আমাদের 

ভুল। বোনেরা কোনটা আছে, কোনটা 

টিলার গানাসারাসী 
| 


কাজের শুরু হবে এইভাবে 
১. দু'আ দিয়ে: 


0৩৮৪১12৩2০৮ 
প্রভু আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি 


রহম করো। তুমিতো সর্বোত্তম 

দয়াবান |” 

কাজের ফাঁকে মনে মনে বলা: 
623৮151906৬) 


৪৯৮০৪৮৪৫২৩১ 
প্রভু আমাকে জ্ঞানবুদ্ধি দান করো | সৎ 
লোকের সাথী বানাও ।”* 

৩.নামাযী বানানোর দু'আ, হালাল রুজির 
দু'আ, সন্তানের সফলতার দু'আগুলো 
শেখানো | 

৪. 1৮৭1 
১৮০৬৬৮৩০ ৬$১৩০৪।০ 


“হে আমার পালনকর্তা আমার বক্ষ প্রশস্ত 
করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে 
দিন আর আমার জিহবা থেকে জড়তা 
দূর করে দিন । যাতে তারা আমার কথা 
বুঝতে পারে এবং আমার পরিবারবর্ণের 
মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী 
করে দিন |” 

কাজের মাঝে মাঝে বলা: 


'আল্লাহ সাহায্যকারী । 
এতে কাজের সহযোগিতা পাওয় যায় । 
হতাশ হওয়ার, ভয় পাওয়ার কোন কারণ 
নেই। জীবন সঁপেছি সবচেয়ে বড় 
ক্ষমতাশালীর কাছে। 
মা 
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“হে আল্লাহ! আমাকে সত্যকে সত্য জেনে 
মানা, মিথ্যাকে মিথ্যা জেনে পরিহার 
করার তাওফীক দান করুন 1” 


যিক্রে যিক্রে অপূর্ণতাগুলো ভরে দেয়া । 
৬.সর্বোপরি এ রুটিনের পাশাপাশি 
জবাবদিহিতার একটি হিসাবের খাতা 
রাখা । অর্থ নেই, সম্মান নেই, জ্ঞান নেই, 
মালিক । ০৬৮ বললেই ০9৫5৫ হয়ে 
যায়, “হও” বললেই “হয়ে যায়” | 

৭. ছোট একটি ফুলের গাছ লাগাবো | মনে 
মনে দেখবো এ যে আমার ফুলের 
বাগান । ভাই ও বোনেরা আজ আর নয় 
অন্যদিন... সুখতো নয় অর্থ বিত্ত- 


দায়িত্বশীলতায় 

নিয়মানুবর্তিতায়, সত্যবাদিতায় | প্রতি 
কাজে হও দায়িত্বান, এতে রয়েছে যে 
টিনার ভা ওয অভিতা 
এযে প্রভুর সহযোগিতা । 


আল-কুরআন, সরা আল-মমিনূন ২৩:১১৮ 
; আল-কুরআন, সরা আল-ফগাতিহা ১:৫ 


৩ আল-কুরআন, সুরা আশ-শু'রা ২৬:৮৩ 


* আল-কুরআন, সরা তাহা ২০:২৫-২৮ 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ৪০৫ ও খ. ৮, পৃ. 
৪৯৭ 


* আল-কুরআন, সর? আল-বাকার। ২:১১৭ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিত্সক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যাসার ও ব্লাড 
ক্যাসারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, 
গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, 
বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । 
বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন 
ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ 
জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে 
প্রকাশিত হয়েছে । 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । 
ক্যানসার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । 
নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আন্মাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা_ 
তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ" অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয- 
যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও 
হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য 
লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. 
এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যাসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে 
পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও 
যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের 
নিমিত্ত পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর 


নিতে হয় । মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪৭- 


নভেম্বর'১২ ________্ল ঢ॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


আমেরিকার 
সন্ত্রাসবিরোধী 
যুদ্ধ কি শেষ? 


নভেম্বর'১২ 


একাদশ বছরে পা দিয়ে নিউয়র্কবাসী আজো 
ভুলতে পারেনি না ২০০১ সালের এই 
দিনটির সেই ভয়াবহ স্মৃতি । সেই বছর এই 
দিনটিতেই ঘটে গিয়েছিল আমেরিকা তথা 
ঘটনাটি । সেদিন আল কায়েদার সদস্যরা 
চারটি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে হামলা 
টাওয়ার আর পেন্টাগনে । সাথে সাথে 
তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে টুইন 
টাওয়ার । আর নিহত হয় বিশ্বের নানা 
প্রান্তের অন্তত তিন হাজার মানুষ । 

সেই ভয়াবহ সন্ত্রাসী_হামলার স্মৃতি নিয়ে 
আজো নিউয়র্কের গ্রাউন্ড জিরোতে দাঁড়িয়ে 
আছে টুইন টাওয়ারের ধ্বংশাবশেষ । প্রতি 
বছরের মতো এবছরও সেখানে দিনটিতে 
অনুষ্ঠিত হবে সেই হামলায় নিহত মানুষদের 


[স্মরণসভা । খোদ আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ও 


দেশটির গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত 
থাকবার কথা রয়েছে । 


তবে আজ টুইন টাওয়ার হামলার একাদশ 


বছরে দাঁড়িয়ে এখনো অনেকের মনেই প্রশ্ন 
রয়ে গেছে যে, বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের সেই 
পরিস্থিতির আসলে কতটুকু উন্নতি বা 


, অবনতি হয়েছে । কারণ সেই হামলার 


পরপরই আমেরিকার তৎকালীন বুশ প্রশাসন 
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আখ্যা দিয়ে 
আফগানিস্তান কিংবা ইরাকে যে হামলা 
চালিয়েছিল তার সফলতাই বা কতটুকু 
অর্জিত হয়েছে! নাকি সেই ইরাক, 
আফগানিস্তানে আমেরিকার সেই হামলা 
পশ্চিমা দুনিয়ার প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহাকে তবে 
আরো গতিশীল করে সন্ত্রাসবাদকে ভিন্ন রুপ 
দান করেছে । 

৯/১১ হামলার একাদশ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে 
এক সাপ্তাহিক বেতার ভাষণে আমেরিকান 
প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সন্ত্রাসী হামলার 
স্মৃতিকে পেছনে ফেলে যুক্তরান্ট্র এখন 
আগের চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী বলে 
উল্লেখ করেছেন । তবে আসলে পরিস্থিতি কি 
তাই? 

দেখতে পাই যে ইরাক ও আফগানিস্তানে 
হামলার দুঃসহ বোঝা এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে 
আমেরিকা । ইতিমধ্যে আমেরিকান 
অর্থনীতিতে বেড়েছে বিপুল খণের বোঝা | 
ফলে দেশটিতে বেকারত্বের হার যেকোনো 
সময়ের চেয়ে বেড়ে দ্িগুণ হয়েছে । ৯/১১ 
হামলার জন্য আমেরিকা যখন বিশ্বের সকল 
মুসলমান ধর্মালম্বির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করলো তখন পাল্টা ঘৃণার রেশ এড়াতে 
পারেনি পশ্চিমারাও | 

তাই আজকের এই সময়ে আমেরিকা যতই 
ড্রোন হামলা চালিয়ে আফগানিস্তান, 


করুক না কেন, কিংবা ওসামা বিন 
লাদেনকে যতই হত্যা করে উল্লাস প্রকাশ 
করুক না কেন, এটা সবাইকে স্বীকার 
করতেই হবে যে, অন্য যেকোনো সময়ের 
তুলনায় আমেরিকান নাগরিকরা বিশ্বের প্রায় 
সব স্থানেই এখন ভীষণ অনিরাপদ | 

বেশি দূরে যাবার প্রয়োজন নেই, এক 
আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের দিকে 
তাকালেই আমরা দেখতে পাই যে সেখানে 
আমেরিকানদের ছিটানো ঘৃণার রেশ কিভাবে 
বুমেরাংয়ের মতো তাদের দিকেই তেড়ে 
আসছে । এশিয়ার এই দেশ দুটিতে প্রায় 
প্রতিদিনই হামলা হচ্ছে ন্যাটো সৈন্যদের 
ওপর | ফলে প্রায় প্রতিদিনই প্রাণ হারাচ্ছে 


অসংখ্য মানুষ । 

শুধু কি আমেরিকানরা, সেদিন 
সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে যারা 

রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভাবে সমর্থন যুগিয়েছিলো 

আজ হামলা হচ্ছে তাদের ওপরও | এমনকি 

কড়া নিরাপত্তার চাদরে ঘেরা খোদ 


সিআইএ প্রত্যক্ষ সহায়তা না করতো, কিংবা 
একজন ওসামা বিন লাদেন তৈরিতে 
টা 
তবে হয়তো চিত্র ভিন্ন হলেও হতে পারতো | 
তার মানে এই নয় যে এসব না করলে 
পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হতো না। বরং 
বলা হচ্ছে এই কথাই যে সন্ত্রাসবাদের এমন 
এভাবে ছেয়ে ফেলতো না। 
অনেক আর্তজাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরাই 
মনে করেন শীতল যুদ্ধের পর থেকে বিশ্ব 
জুড়ে আমেরিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 
আগ্রাসী ও কর্তৃতপূর্ণ মনোভাব সবাইকে 
এতদিন ক্ষুন্ধ করলেও তাতে নখর বসাবে 
এমন সাহস হয়তো কারো ছিল না। কিন্তু 
যখন আমেরিকায় ৯/১১ হামলা হলো তার 
পর থেকে বিশ্ব একটু একটু করে বোঝা শুরু 
করলো যে কুপকথার দেত্যাকার 
গোলিয়াথের সামনে ছোট্ট ডেভিড দেখতে 
ক্ষুদ্র হলেও তার মারণ ক্ষমতা অস্বীকার 
করতে নেই । আর তাই ৯/১১ হামলার 


আরেকটি বিষয় হলো ৯/১১ হামলার পর 
বিশ্বজুড়ে আমেরিকার দেখাদেখি 


॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


আব।ন্ত।র্জা।তি।ক 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমারা যে ঘৃণা 
ছড়িয়ে দিয়েছে তা নজিরবিহীন । আর এই 
ঘৃণার পাল্টা বহিঃপ্রকাশও কিন্তু পশ্চিমারা 
পেয়েই চলেছে । আজ আমেরিকা, বৃটেনের 
মতো দেশগুলোতে থেকেও সেখানকার 
ঘৃণা আর সন্ত্রাসবাদের ছোট্ট চারাগাছ। 
দেশগুলোর প্রশাসন তেমনই কয়েকটি গাছ 
উপরে ফেললেও রক্তপাত কি বন্ধ করা 
গেছে? 

আসলে এতসব লেখার একটাই মানে, সেটা 
হলো পৃথিবীর সব দেশে সব কালের 
মান্ষরাই একটা কথা স্বীকার করে গেছেন 
যে, ঘৃণা কেবল পাল্টা ঘৃণারই জন্ম দেয়৷ 
একটি অবিচার কেবল আরেকটি অবিচারের 
বীজ বুনে চলে । আর একটি হত্যা ডেকে 
আনে আরেকটি বড় হত্যাকাণ্ডের ৷ 
আমেরিকা আজও সন্তাসবাদ দমনের নামে 
যে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড করে চলেছে 
প্রতিফলও ভোগ করছে নিজেরাই । আজ 
বিশ্ব জুড়ে আমেরিকান ও পশ্চিমাদের 
দেখলে মনে হয় তারা যেন কড়া নিরাপত্তার 
খাঁচায় আটকা বাঘ । আর বাকি বিশ্ববাসী 


ধর্মগ্রন্থ কোরআন পোড়ানো হচ্ছে । এমনকি 
যারা এর জন্য দায়ী তাদের নামমাত্র শাস্তি 
বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের ক্ষোভ ঘৃণা আরো 
বাড়িয়ে তুলছে । আর তাই এখনো 
প্রতিদিনই জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন সন্ত্রাস । 
অপার ভবিষ্যত আড়ালে রেখে একে-৪৭ 
কিংবা কালাশনিকভ হাতে তালেবান কিংবা 
আল কায়েদা হয়ে যাচ্ছে মুসলমান 
তরুণরা । নিজ দেহে বোমা বেঁধে উড়িয়ে 
দিচ্ছে পশ্চিমা কোনো মানুষকে । ১১ 
সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলার এই 
একাদশ বার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে নিউ ইয়র্কের 
টাওয়ার নির্মাণের যতই ঘোষণা দেয়া হোক 
না কোন যদি বিশ্ব জুড়ে তারা ঘৃণার এই 
বীজ বপন বন্ধ 


থাকি ভিজ্যাইল 


স্ক্যানিৎ / সিডি রেকর্ডি 


না [আরবী, বা বাংলা, রি 


স্থ উত্ত/৬ চ 


/১7 10821170176 01 05178101105 185910]7, 017109058 & 07170170 
7190178 : 0151 1 05993895 03933 008 54565 


নিরীহ গরুও শিং উচিয়ে তেড়ে আসে । 


তাই অনেকেরই ধারণা যত দিন না পর্যন্ত প্রবণতা ত্যাগ না করবে, ততদিন হয়তো 
আমেরিকা বিশ্বের ওপর তার আগ্রাসী, তাদের শুরু করা সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধ 
কর্তৃত্বপূর্ণ মনোভাব ত্যাগ করবে, যতদিন থামবে না। বরং জন্ম দেবে নতুন নতুন 
তারা সাময়িক লাভ আর মাথার ওপর সন্ত্রাসের । 


টা 


২১০৬৬০০০১০৬৪০৬৫৩৫৫০ 
রি « ম্বাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্ফান (রা.) চট্টগ্রাম 


[ছ্বীন্বি ও আধুনিক শ্পিস্ষানলর শর ও ভিষ্ঠান্ম] 
সরি: জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ, 
& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ছারা পিতৃয়নেহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 
য় না বাব জনুসীনের মাধ ছাকদরকে আমলী হিসেবে গড়ে হোল 
: ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
% রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সৃষম খাবার পরিবেশন । 
্ ৪ সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তন্ীবধান। 


শিক্ষাপ্রণালী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 


প্রয়োজনীয় 


মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্ক্ীমত, পাক-তাহারাতের 

[08 সুনাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 
ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


৮২7০84চ্জ মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) | 


বিঃ দ্র৪- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি 74 ১৭২, রোড +% ৮, ব্লক % বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


তত ও নিশ্চিত ক/তজেরে 47তিশতত্িি 


ম্মদ্রণ বিভাগ 
পোচ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট . 


র্জ্ল 


্র্ল ভিজিটিৎ কার্ড / বিয়ের কার্ড 


ক্যাশ মেমো / প্তাড 


সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


০2১/০ ১৩/৩ নিত নিত আরবী উহ সবার বই 


পুস্তক এবং যাতীর ছাপার কাজের জন্যে যু আজই 


-।॥ আত্তান্তহীদ্‌ ১৭ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


| 


ব্যক্তিগত জীবনাচরণে বিনয়ী, কোমল ও দরবেশ স্বভাবের হয়েও প্রশাসনিক 
কর্মকা অতুল দৃঢ়তা, অসম সাহস, আর রাষ্টরনায়কসূলভ বিচক্ষণতার বৈশিষ্টযে 
অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব ড. মুহাম্মদ মুরসি । প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য 
মনোনয়নে ড. মুরসি ছিলেন ফ্রিডম এন জাস্টিস পার্টির (ব্রাদারহুডের 
রাজনৈতিক শাখা) বিকল্প প্রার্থী বা দ্বিতীয় পছন্দ । দু'দফায় অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচনে অল্প ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হবার আগে মিসরে তার আহামরি 
খ্যাতি ছিল না । ব্রাদারহুডের প্রধানও তিনি নন। কিন্তু দায়িত গ্রহণের 
অব্যবহিত পর তিনি চমকপ্রদ ক্ষিপ্রতায় নিজের যোগ্যতা, দূরদরশির্তা ও 
অসাধারণ নেতৃত্রগুণের সাক্ষর রেখে চলেছেন, উনি 
সমান পারদশী এই ইখওয়ান নেতা । যা প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রভূষি নীলনদের 

তীরবর্তী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে টালমাটাল দেশটিতে নতুন দিনের 
আগমনী বার্তা নিয়ে এসেছে । নির্বাচনী ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তিনি 
৭ অক্টোবরের আগেই সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফেরেত পাঠিয়েছেন । যদিও 
তার কর্মকা মিসর ও বাইরের কিছু বিশ্রেষকের অসন্তোষ, উদ্বেগ ও 
সতকর্বাণী উচ্চারিত হচ্ছে । অনেকের মতে বাংলাদেশসহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার 
ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর গণভিতি ও জনসম্পৃক্ততার বিষয়ে ফিভম এন্ড 
জাস্টিস পার্টির কর্মসূচি ও মুরসির কর্মকৌশলে ভাবনার অনেক খোরাক 


বর রা ভি 
দিনের কার্যক্রম নিয়েই সেপ্টেম্বর ২০১২ সংখ্যার কভারস্টোরি করেছে । 
বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য এর সংক্ষিগুসার উপস্থাপন করা হল । 


৷ গণমানুষের রাষ্ট্রপতি : সাধারণ 


নাগরিকের অপার বিস্ময় 

“আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, আমার 
চিরচেনা মিসর এমনও হতে পারে! আমি তো 
স্বপ্নেও ভাবিনি যে, আমি মিসরের রাষ্ট্রপতির 
সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারব । যিনি মিসরের 


৷ পঞ্চম রাষ্ট্রপতি তবে মিসরীয় জনগণের 


প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট । 
আমার সামনে একজন সহজ-সরল, বিনয় 
আর বিন্ম্রভঙ্গিতে আলাপরত ব্যক্তিকে দেখে 
আমি থ বনে গেলাম । তখন আমার বিস্ময়ের 
সীমা ছিল না যখন দেখি মিসরের রাষ্ট্রপতির 
জামার আস্তিন ধরে এক ছাত্রী বলছেন, 
'আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন!: 
মিসরের প্রেসিডেন্ট বলছেন, আমি হাজির 
হয়েছি। তার স্বর ছিল চাপা, অথচ তার 
দুইপাশে তখন পূর্ণ ভাবগান্তীর্যের সঙ্গে 
উপবিষ্ট ছিলেন উর্ধতন সামরিক 
কর্মকর্তাগণ | রাষ্ট্রপতি যখন আমার দিকে 
দৃষ্টি দিলেন, তখন আমি প্রায় অনুভূতিরহিত । 


৷ তিনি জানতে চাইলেন, আপনার কি আর্থিক 
৷ সহায়তা দরকার না ব্যক্তিগত ভাতা £? 


আপনার প্রয়োজন যাই হোক আমাকে 
নির্ধিধায় বলুন । আমি বললাম, আমার নিজের 
জন্য কিছু চাই না, আগুনে পুড়ে যাওয়া 
আমার ছেলেটিকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে 
চাই- যে বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রাজি 
হচ্ছে না । প্রেসিডেন্ট বললেন, আমি রোগীকে 
দেখতে চাই । আমাকে তার সঙ্গে দেখা 
করিয়ে দিন। গাড়িতে শায়িত আমার 
ছেলেকে নিয়ে আসা হলে তিনি তার কপাল 
চুম্বন করলেন । তার জন্য পুনর্বার পানীয় 
আনালেন । অতঃপর হাসপাতাল পৌছানোর 


) আত্তার্তহীদ ১৮ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


আমার সঙ্গে একজন সরকারি অফিসারও 
দিলেন । আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি 
না, আমাদের মিসর এমনও হতে পারে!” এ 
ঘটনার পর লোকটি দু'হাত তুলে হৃদয় উজাড় 
করে ড. মুহাম্মদ মুরসির জন্য দোয়া 
করলেন । 

ঘটনাটি বার্ন ইউনিটের চিকিৎসক ডা. মুহাম্মদ 
সামির তার ফেইসবুকে বর্ণনা করেন। 
লোকটির যুবক ছেলের শরীরের ৪০% এরও 
বেশি জ্বলে গিয়েছিল । ডা. সামির বলেন, 
রোগীর অবস্থা দেখে আমি তাকে ভালো 
চিকিৎসার জন্য বড় কোনো হাসপাতালে নিয়ে 
যাবার পরামর্শ দিয়েছিলাম, যেখানের তার 
প্রয়োজনীয় সুবিধাদি মিলবে এবং পর্যাপ্ত 
যন্ত্রপাতি সুলভ। আমি ভর্তি করতে 
অপারগতা প্রকাশের কারণে তারা হাসপাতাল 
প্রধানের কাছে ছুটে যায়। তিনি আমাকে 


মানুষটি কিন্তু রাজনৈতিক ও প্রশাসক ক্ষেত্রে 
মোটেও সাদামাটা থাকেননি । রাষ্ট্রপতি 
অঙ্গনে শপথ গ্রহণ করে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে 
যাবার পরিবর্তে সোজা ছুটে গেছেন কায়রো 
বিশ্ববিদ্যালয়ে । যেখানকার হাজার হাজার 
করে দীড়িয়েছিল । যাদেরকে ড. মুরসির হাত 
ও বাহু বলা যায়; যারা সামাজিক যোগাযোগ 
মাধ্যম ফেইসবুক-এ অতন্দ্র প্রহরীর মতো 
নিরন্তর সজাগ-সক্রিয় থেকে তাহরীর চত্ব্রকে 
এ্তিহাসিক তাহরীর স্কোয়ার বা প্রকৃত 
স্বাধীনতার প্রান্তরে পরিণত করেছিল। 
গণজাগরণ ও জনবিপ্রবের মাধ্যমে যে 
পরিবর্তন এসেছে তা যথাযথভাবে কাজে 
লাগানো হচ্ছে কিনা তরুণ প্রজন্ম সে ব্যাপারে 
প্রতিটি পদে পদে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ 


ডেকে পাঠালে সেখানেও আমি রোগীর অবস্থা করছে 


তুলে ধরতে গিয়ে একই কথা বলেছি। 
হাসপাতাল ত্যাগকালে যেতে যেতে রোগীর 


দেবেন । তাদের কথা শুনে আমি স্মিত 
হাসছিলাম কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আমার হাসি 
মিলিয়ে গেল । চোখের সামনে দেখলাম 
রাষ্ট্রপতির দফতর থেকে পাঠানো একটি গাড়ি 
বারান্দায় দাড়ানো | গাড়ি থেকে নেমে আসা 
একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা আগ্তনে 
পোড়া সেই রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি 
এবং সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় 
নির্দেশ শোনালেন । এখন আমার পক্ষে তাকে 
ভর্তি না করিয়ে কোনো গত্যন্তর থাকল না । 
সঙ্গেই রোগীর চিকিৎসা শুরু হয়ে গেছে। 
এরই ফাকে একদিন আমাকে পুড়ে যাওয়া 
এই যুবকের পিতা মিসরের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে 
তার সাক্ষাতের ইতিবৃত্ত শোনালেন । এবং 
পরে এটাও বলতে ভুললেন না যে, “আমার 
ছেলের যথাযথ চিকিৎসায় কোনো গাফলতি 
হলে আমিই প্রথম তাহরীর ক্কোয়ারে প্রতিবাদ 
বিক্ষোভে নেমে পড়ব । 

ড. মুরসি রষ্ট্রপ্রধানের পদটি কীভাবে 
সামলাচ্ছেন এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর দৃষ্টিতে 
সেদিকেই নিবদ্ধ । হোসনি মুবারকের ৩০ 
রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হওয়া ও ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠান সহজ ছিল না । ব্যক্তিগত পরিম-লে 
অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত মুরসি 
যিনি এখনও নিজের বাড়িতে বসবাস করেন । 
বাড়ির কাছে পৌছে তিনি দেহরক্ষী বাহিনীর 
বেষ্টনী ভেদ করে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন, 
যাতে নির্বিঘ্ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে 
পারেন । মজার হল, এই অমায়িক, সাদাসিধে 


নভেম্বর'১২ 


রছে। 
অন্যদিকে আরেকটি কৌতুহলের ব্যাপার হল, 
ব্যারোক্রেসি ও সরকারি বহু কর্মকর্তা যাদের 
সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবত হোসনি মোবারকের 
ঘনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্তার সম্পর্ক রয়েছে- তারা 
এখনও মুরসির চলার পথে কীটা বিছানোর 
তৎপরতা থেকে পিছুর হটার নাম নিচ্ছে না। 
তার নানা কর্মকা-র সমালোচনা ও বিভিন্ন হি 
পদক্ষেপের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তির 
ছড়ানোর চেষ্টায় লেগেই আছে । অথচ ওরা 
দিয়ে রাষ্ট্রপতি যাওয়ার সময় পথচারী, 
ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষকে কোনো প্রকার 
দুর্ভোগের শিকার হতে হয় না। লোডশেডিং 
হলে রাষ্ট্রপতির বাসভবনও তা থেকে বাদ 
পড়ে না। ড. মুহাম্মদ মুরসি শপথ গ্রহণের 
পর প্রথম দিন যখন আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তখন নিরাপত্তা বাহিনী 
মসজিদে দরোজায় একটি বৈদ্যুচিত দরোজা 
স্বয়ধক্রয় তল্লাশি হয়ে যায় । রাষ্ট্রপতি মুরসি 
এই পদক্ষেপের খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে 
তা বাতিল করে দেন। জামিউল আযহারের 
খতিব রাষ্ট্রপ্রধানকে সামনে পেয়ে ইসলামের 
আলোকিত এতিহ্য অনুসারে ইসলাম হল 
কল্যাণ কামনা" হাদিসের লক্ষ্যবস্ত মোতাবেক 
আমিরুল মু'মিন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ঞ্ট-এর 
কর্মনীতি ও সেবামূলক সুশাসন এর বিবরণ 
এবং এর আলোকে ড. মুহাম্মদ মুরসির কাছে 
জাতির প্রত্যাশার কথা তুলে ধরে এমন 
জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন যে, মুরসী 
অঝোরধারায় কাদলেন । নিজের ওপর অর্পিত 
দায়িত্ব এবং জাতীয় প্রত্যাশার ব্যাপারে তিনি 
যথেষ্ট ওয়াকিবহাল । তিনি জানেন, যুদ্ধের 
কী প্রত্যাশা জড়িয়ে থাকে । 


প্রেসিডেন্ট মুরসির প্রথম ভাষণ 
নির্বাচনে এক কোটি বত্রিশ লাখ একশ" একুশ 
ভাষণ দিলেন । যা বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে 
প্রচারিত হয়েছে । তার সেই ভাষণ ছিল, 
মৌলিক, সুচিন্তিত, সুগভীর প্রজ্ঞাসঞ্জাত । এত 
বড় বিজয়ের পর মানুষ যখন আনন্দে 
আত্মহারা হয়ে উঠে । উচ্চাভিলাষী, আবেগের 
আতিশষয্যে নিজের দেয়া প্রতিশ্রুতিগ্তলো পর্যন্ত 
ভুলে গিয়ে নেতৃত্বের রঙিন স্বপ্নে ডুবে যায়_ 
মুরসি তখন হাজির হয়েছিলেন ভিন্ন অবয়বে । 
তিনি বলেছিলেন: 
প্রেসিডেন্ট | জাস্টিস এন্ড ফিডম পার্টির পদ 
ও কেন্দ্রীয় দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিলাম | এ 
মিসর সকল মিসরীয় অধিবাসীর | অধিকারের 
প্রশ্নে সকলে সমান । আমার কোনো অধিকার 
নেই, আছে কেবল দায়িত্ব ৷ মিসরের খিস্টান, 
মুসলমান, সব মিসরীয়কে জাতীয় সংস্কৃতি ও 
উন্নয়নের অংশীদার হতে হবে । নাগরিক 
মর্যাদা, স্বাধীনতা, মানবাধিকারের সম্মান, 
নারী ও শিশুদের জন্য সকলকে কাজ করতে 
রে তি ফুল ক০৯৬৬ 
খস্টানেরা মুরসির সমর্থনে ব্যাপক ভূমিকা 
রেখেছিল । নির্বাচনের প্রাক্কালে মিডিয়া একটি 
বানোয়াট বক্তব্য প্রচার করে তাদেরকে 


টিভি চ্যানেল তাদের তিন ঘণ্টাব্যাপী 
অনুষ্ঠানের প্রায় পুরোটাই ইখওয়ানুল 
মুসলিমীন ও তুলোধুনো করেছে । 


মুরসিকে 
একটি কাল্পনিক ভিডিও চিত্র তৈরি করে 
দেখানো হয়েছে একজন খিস্টান মেয়েকে 
চাবুক দিয়ে প্রহার ও অপমান করা হচ্ছে। 
ভিডিওটি প্রদর্শনের পর প্রশ্ন করা হল- ওরা 
ক্ষমতায় গেলে কেমন শাসন প্রতিষ্ঠা করবে? 
উত্তর দেয়া হল: মদ্যপান ও বিকিকিনি নিষিদ্ধ 
শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে । নারী, শিশু ও 
ইত্যাদি ইত্যাদি । ...আমরা সারা বিশ্বকে 
শান্তির বার্তা শোনাতে চাই । বহিঃবিশ্বের 
চুক্তি ও অঙ্গীকার আমরা রক্ষা করব । বাইরের 
কোনো রাষ্ট্রকে আমরা নিজেদের অভ্যন্তরীন 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেব না। 
আমরাও কারও অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করব না। যদি আল্লাহর রহমত বর্ষিত না 
হতো, আমাদের সম্মানিত শহীদ ও আহত 


) আত্তার্তহীদ ১৯ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


ভাইয়েরা বুকের তাজা রক্ত না ঢেলে দিতেন সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। মুরসি মিটার 


তবে আমি মিসরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে 
আপনাদের সম্মুখে প্রথম ভাষণ দেয়ার সুযোগ 
পেতাম না। সকল শহীদের উদ্দেশে বিন্ম্র 
সালাম জানাচ্ছি । তাদের উত্তরাধিকারী ও 


পরিবার-পরিজনকেও সালাম জানাই | তাদের কর্মী ছিলেন 


প্রিয়জনেরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ 
করেছেন । যেসব মহান লক্ষ্য সামনে রেখে 
বিপ্রব হয়েছে তা অর্জনে আমাদের যাত্রা 


যাকে জনগণের তীব্র ক্ষোভের মুখে মাত্র ৩৩ 
দিনের মাথায় পদত্যাগ করতে হয়েছে; তিনি 
সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কমান্ডার এবং এয়ার 
মার্শাল পদে পর্যন্ত অভিষিক্ত হয়েছিলেন । 
২০১১ সালের নভেম্বর-এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 
তিনি সেনাবাহিনীর-ই মুখপাত্র ছিলেন । তাই 
তিনি সামগ্রক জনমতের বিপরীতে দাড়িয়ে 
স্পষ্টভাবেই হোসনি মুবারককে তিনি নিজের 
রোল মডেল দাবি করতেন। হোসনি 
মুবারকের উত্তরসূরি হওয়ায় দেশের 
সংখ্যাগরিষ্ট মানুষকে তাকে ঘৃণা করতেন-_ 
সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ । 

শুধু সেনাবাহিনী নয়; বরং তাদের পৃষ্ঠপোষক 
যুক্তরাষ্ট্র ও বিটেন সরকার পর্যন্ত তাকে 
সহায়তা করে যাচ্ছিল । আহমদ শফিককে 
উদার, আধুনিক সেক্যুলারগোষ্ঠীর মুখপাত্র 
এবং সশম্ত্ববাহিনীর প্রথম সারির ব্যক্তি 
হিসেবে বিভিন্ন মহল থেকে অনুপ্রেরণা দিয়ে 
সামনে আনা হয়েছিল । একদিকে যখন 
মিসরের কপটিক (কিবতি) খিস্টানেরা 
কোমড় বেঁধে নির্বাচনী কর্মকা নেমেছিল 
তেমন এক মোক্ষম পরিস্থিতিতে দেশটির 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় সেনাবাহিনীকে ৯ লাখ ভোটার 
আইডি কার্ড দিয়েছিল যাতে তারা আহমদ 
শফিকের বাক্স ভরে দিতে পারে । নির্বাচনী 
হওয়া মুরসির দিকে মোড় নিতে দেখে ১৪ 
জুন সাংবিধানিক আদালতকে ব্যবহার করে 
আরেকটি কুযু ঘটানো হল । পাললামেন্ট নির্বাচন 
বাতিল ও নির্বাচিত সংসদকে বিলুপ্ত করা 
হল। যে নির্বাচনে ইখওয়ানুল মুসলিমীন 


নভেম্বর'১২ 


অভিযোগ ছিল নির্বাচনী আইন মোতাবেক 
১৬৬টি আসনে দলীয় প্রার্থীরা নির্বাচন করতে 
পারবে না কিন্তু তা মানা হয়নি। অর্থাৎ 
অধিকাংশ প্রার্ রাজনৈতিক দলের নেতা- 
| 

সাংবিধানিক আদালত বলল, এতে স্বতন্ত্র 
প্রার্থীদের অধিকার খর্ব হয়েছে । রায়টি এমন 
সময় দেয়া হল, যখন জনগণের রায় একটি 
পরিষ্কার সিদ্ধান্তমূলক সূচক নির্দেশ করছে। 
ঘটনার এখানেই শেষ নয়; ২০ সদস্য বিশিষ্ট 
সুপ্রিম কাউন্সিল ফর আর্মড ফোর্সেস বা 
সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদ ১০০ সদস্যের 
সংবিধান প্রণয়ন কমিটিও বাতিল করে দেয় । 
যাদের মধ্যে সংসদ সদস্য ছাড়াও ৬ জন 
বিচারপতি, সেনা কর্মকর্তা, পুলিশ ও 
আইনমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন । 


করেনি বরং সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা 
নিজেদের হাতে তুলে নেয় । ফলে জনগণের 


কাছে সেনাবাহিনীর অভিপ্রায় সম্পর্কে 


পরিষ্কার বার্তা পৌছে গেল । ...নানান 
টালবাহার পর অবস্থা বেগতিক দেখে 
জনগণের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে উদ্দিগ্ন 
সামরিক কাউনসিল ২৪ জুন রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা দিতে বাধ্য হয় । 
এতে ড. মুহাম্মদ মুরসিকে ১০ লাখেরও বেশি 
ভোট পেয়ে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় । এটি 
কোনো মামুলি বিজয় ছিল না। মিসরের 
বাইরে অবস্থান করে কারো পক্ষে এই 
নির্বাচনের উত্তাপ আন্দাজ দূরে থাক কল্পনাও 
করা সম্ভব নয়। মুরসির বিরুদ্ধে স্লোগান 
ছিল- আমরা ফেরাউনের উত্তরসূরি । এমন 
ফেরাউনের মতো- যারা মুসার প্রভুর হাতে 
লোহিত সাগরে ডুবে মরেছিল- জনরায়ের 
মহাস্রোতে খরখুটোর মতো ভেসে গেছে । যে 
মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনার মিসরের প্রথম 
নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুরসির নাম 
ঘোষণা করছিল, তখন লাখো নাগরিকের 
গগণবিদারী আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে তাহরীর 
স্কোয়ার প্রকম্পিত হচ্ছিল । এই ঘটনাপ্রবাহ 
গণমাধ্যমের বরাতে বিশ্বের মানুষ 
ইতোমধ্যেই বিস্তারিত অবগত হয়েছে । এই 
তাকবীর ধ্বনির তরঙ্গামালা তাহরীর স্কোয়ার 


সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিকট ও 
দুরপ্রাচ্যের বিশ্বাসী মানুষ পরস্পরকে 
অভিনন্দন বার্তা পাঠাচ্ছিল । প্রতিটি নামাজের 
৯৮৬০344383509 
কৃতজ্ঞতার তি লুটে পড়ছিল । 
আআ ০ ৯৬ 
কমবেশি জেনেছে । 


তাহরীর স্কোয়ার ও সোস্যাল নেটওয়ার্ক এর 
স্বেচ্ছাসেবীগণ নিজেদের মতো করে মুহাম্মদ 
সফলতা-ব্যর্তার হিসেব রাখতে একশ' 
দিনের একটি টাইম লাইন বেঁধে দেয়। 
এভাবে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি প্রহরকে গভীর 
পর্যবেক্ষণে রেখেছে । ইন্টারনেটে তারা একটি 
“মুরসি মিটার খুলেছেন । রাষ্ট্রপতি মুরসির 
কর্মকান্রে ব্যাপারে যা কাটা মেপে চলেছে। 
৬০ জে বস্তাপচা স্বৈরতান্ত্রিক শাসন 
৯৬০ কাপ ১ 
কথা নয়। এদিকে মুরসির জন্য স্থাপিত 
মিটার কিন্তু বসে থাকেনি | সে খুব দ্রুত তার 
পথ পরিভ্রমণ করে চলেছে । নয়তো তুর্কি 
মডেলকে তিনি বেশ কাজে লাগাতে পারেন । 
সিদ্ধান্তের একই সঙ্গে কঠোর সমালোচক ও 
উচ্ছ্ৃসিত স্তাবক বিবেচিত হচ্ছে । প্রতিপক্ষের 
কাছেও তরুণ প্রজনুই শক্তির ফ্রন্ট লাইন | এ 
মুহূর্তে তাকে একই সঙ্গে কয়টি ফ্রন্টে লড়তে 
হচ্ছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই । 


আইএমএফ"র খণ সহায়তা 


শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানো সহজসাধ্য 
নয়। দিনে আট ঘন্টা পর্যন্ত এখানে বিদ্যুৎ 
থাকে না। মিসরের আদালতে একটি বেশ 
কৌতুহলোদ্দীপক মামলা চলছে । লোডশেডিং 
এর যন্ত্রণায় অতীষ্ঠ এক মহিলা স্বামীকে 
কায়রো যেতে সম্মত করতে না পারায় 
তালাকের জন্য আদালতে মামলা টুকে 
দিয়েছেন । তার বক্তব্য হল, এই লোকের 
সঙ্গে থাকার চেয়ে আমি বরং বিদ্যুতের 
সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে চাই । মিসরের 
অর্থনীতি পুনর্গঠনে ৪.৮ মিলিয়ন ডলারের 
আইএমএফ"র খণ এখনও অনুমোদন ও 
প্রতিশ্রুতির পেরিয়ে সরকারি 
কোষাগার পর্যন্ত আসতে পারেনি । আপাতত, 
এই প্রতিশ্রতিতে জনগণের বিশেষ কোনো 
প্রাপ্তি নেই । গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষে সেই 
ঝণের ছাড় পাওয়া পর্যন্ত যেকোনোভাবে 
অর্থনীতির চাকা সচল রাখাটা মুরসির সামনে 
অন্যতম শক্ত চ্যালেঞ্জ । 
জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট 
হিসেবে মুরসি ২৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র সফর 
করেন । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিরবৈরী এই 
ইখওয়ান নেতার আমেরিকা সফর নানা 
কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এ সফরে 
জাতিসংঘেও মুরসি ভাষণ দেয়ার কর্মসূচি 
রয়েছে । হোসনি মুবারক আমলে কংগ্রেসের 
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আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


এখনো পাওয়া যায়নি । নির্বাচিত হবার পর 
প্রথম বিদেশ সফরে মুরসি সৌদি আরব 
আগমনের সময় দেশটির সরকার ৪৩০ 
মিলিয়ন ডলার সাহায্যের ঘোষণা করে এবং 
তা সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়েও দেয়া হয়েছে । মুরসি 
তরুণদের জাতির সেবা ও সংক্ষারমূলক 
কর্মকানে সম্পৃক্ত করতে পেরেছেন । যাতে 
ইখওয়ানের সমাজসেবামূলক কর্মসূচির 
আমেজ ব্যাপকভাবে ধরে রাখা যায় । দিন 
দিন পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে । ইখওয়ানের 
হাসপাতাল, কৃষি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বেশ 
তৎপরতার সঙ্গে তাদের কর্মকা- চালিয়ে 
যাচ্ছে। তাদের নিরস্বার্থ ও নিষ্ঠাপূর্ণ 
জীবনধারার আকৃষ্ঠ হয়েই মিসরের জনগণ 
দিন দিন তাদের প্রতি জোরালো সমর্থন 
জানাচ্ছে । 


মিসরের আদালত : অতীত 
অক্টোপাসের শক্তিধর বাহু 

অতীতের অক্টোপাসতুল্য একনায়কতন্ত্রের 
শক্তিশালী দু”টি বাহুর একটি সামরিক বাহিনী 
অপরটি হল আদালত । অতীতের 
স্বৈরাশাসকের মিত্র হিসেবে সেই দুঃশাসন 
চালিয়েছে এবং সেই পরিকল্পনা থেকে তারা 
এখনও সরে আসার মতো স্পষ্ট আলামত 
প্রত্যক্ষ করা যায়নি । ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক 
পার্টির জন্য সাতখুন মাফের সার্টিফিকেট সা 
দিতো এই আদালত এর সুবিধাভোগী 
বিচারকগণ | 


মিসরীয় সুনামি : কাটা ও 
প্রত্যাশার মুকুট 

নিজের রাজনৈতিক উথ্ানপর্বের প্রথম 
সিঁড়িতে পা রাখতে না রাখতেই আষ্টেপৃষ্ঠে 
বাধাপড়া মুহাম্মদ মুরসি দায়িতৃগ্রহণের প্রথম 
৫০ দিনে অত্যন্ত চম্প্রদ ক্ষিপ্রতায় যেসব 
পদক্ষেপ নিয়েছেন মিসর সুনামির এসব 
ঝড়ো সিদ্ধান্তে পৃথিবী বাস্তব অর্থেই হতবাক 
হয়ে গেছে। পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী ও প্রচন্ড 
আত্রপ্রত্যয়ী ড. মুহাম্মদ মুরসি নিজের ৫০ 
দিনের পথপরিক্রমায় প্রমাণ করতে সক্ষম 
হয়েছেন সুসম্পর্কের ধারাবাহিকতা ও নিরন্তর 
সাধনা নয় অন্তরের উদারতা, দৃষ্টির প্রসারতা 
ও চিন্তার গভীরতাই রাজনীতির ময়দানে 
সফলতার প্রান্তসীমায় পৌছে দিতে পারে । 
বর্তমান মিসর পার্লামেন্টশুন্য অবস্থায় 
রয়েছে । সংবিধান রচনার প্রক্রিয়া চলমান | 
তরুণ প্রজন্ম এই সময়ের ইতিবাচক উত্তরণের 
অস্থির অপেক্ষায় পার করছে প্রতিটি মুহূর্ত ও 
পল । তারা এমন পরিবর্তন চায় যা তাদের 
জীবনেও পরিবর্তনের হাওয়া বইয়ে দেবে । 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাহরীর ক্কোয়ারে 


নভেম্বর'১২ 


বিক্ষোভ-সংগ্াম ও অবস্থান করে বহু সংখ্যক 
সঙ্গী-সহযোদ্ধার জীবনের বিনিময়ে তারা এই 
বিপ্রব এনেছে । মুরসির মাথায় একই সঙ্গে 
সঙ্কটের কাটায় সাজানো এক মুকুট শোভা 
পাচ্ছে । দেশটির প্রভাবশালী অংশের 
অনেকেই তার পায়ের নিচ থেকে ক্ষমতার 
মইটি সরিয়ে নিতে সদা তৎপর । 


কালো রাতের অবসান 
৩ রা জুন ২০১২ । এক বিচারে দিনটি বেশ 
তাৎপর্যম-তি ও এতিহাসিক | এই দিন ৭৬ 


তৈরীকরা ছকের ওপর চলার কথা | ক্ষমতা ও 
এখতিয়ারের ভিত্তিভূমি হয়ে উঠেছিল সেনা 
কাউন্সিল । তারা কেবল ড. মুরসির দল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হওয়ার কারণেই 
নির্বাচিত পার্লামেন্ট এর কার্ষকারিতা বাতিল 
১4854 


সামরিক 
সাংবিধানিক আদালত | একটি গণবিপ্রবের 
মাধ্যমে সুচিত পরিবর্তনের পথ ধরে অনুষ্ঠিত 
গণিতান্ত্রিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ড. মুহাম্মদ 
মুরসি এরকম চুটো জগনাথ হয়ে থাকতে 
সম্মত রয়েছেন সে প্রশ্নটি দেশের 
খাচ্ছিল । 


বাঘের পিঠে সওয়ারী মুরসি! 
নিজের অতীত পটভূমি এবং স্বকীয় ব্যক্তিত্বের 


বডি লেঙ্গুয়েজে কোনো দিক থেকে মুরসিকে 
পেছনে ফেলে রাখার সুযোগ নেই । এরূপ 
টলায়মান পরিস্থিতিতে তিনি শুধু বাস্তব 
পরিবর্তনের সাক্ষর-ই রাখেননি বরং নিজেকে 
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রকের আসনে তুলে এনেছেন । 
এভাবেই তিনি অপ্রত্যাশিত কালোরাতের 
মতো সামরিক আধিপত্য ভেদ করলেন আর 
ঘোষণা দিয়ে মিসরজুড়ে অনেকটা হে চৈ 
ফেলে দেন । সেনাবাহিনী ও সাংবিধানিক 
আদালতের বিরোধিতা উপেক্ষা করে ড. 
মুরসি পার্লামেন্টের সংক্ষিপ্ত অধিবেশন ডেকে 
এক ফরমানে সামরিক কাউন্সিলের বাতিল 
করা ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন ৷ এরপর অল্প 
সময়ের ব্যবধানে তিনি সারা দুনিয়ার 
বিশ্রেষক, লেখক ও রাজনৈতিক 
পর্যবেক্ষকদের যারপরনাই অবাক করে দিয়ে 


একটি অভাবনীয় পদক্ষেপ নেন । ঘোষণাটি 
প্রচারিত হবার পর গোটা মিসরে আনন্দের 
এক বন্যা বইয়ে যায় । সর্বস্তরের মিসরবাসী 
রাজপথে উল্লাসে মেতে উঠে । হোসনি 
যেভাবে ক্ষমতার বাগডোর নিজেদের হাতে 
নিয়েছিলেন-তাতে কবে নাগাদ তা জনগণের 


করছিল । সময়োচিত এক ঝাঁকুনিতেই তিনি 
সেই অচলায়তন ভেঙে দিয়ে গণতন্ত্রকে 
অর্গলমুক্ত করলেন । 

রাষ্ট্রপতির মুখপাত্র ইয়াসির আলীর পক্ষ থেকে 
জারিকরা ফরমানে বলা হয়েছে : জেনারেল 
আবদুল ফাত্তাহকে নতুন সামরিক মুখপাত্র ও 
প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে । 
সামরিক কাউঙ্গিলের মধ্যে তিনি অপেক্ষাকৃত 
কম বয়সী জেনারেল | তার বয়স মাত্র ৫৭ 
বছর | এই প্রেক্ষাপটে তিনি সশস্ত্র প্রশংসা 
করে বললেন, “এখন থেকে সামরিক বাহিনী 
মনোনিবেশ করতে পারবে । একই সঙ্গে 
তিনি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাখর্ককারী আইনি 
আদেশটিও বাতিল করে দেন | গোটা পৃথিবী 
হতবাক হয়ে যায়, ফিল্ড মার্শাল তানতাভী, 
সামরিক বাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল 
সামী ইনান ছাড়াও বিমান ও নৌ বাহিনী 
প্রধান, প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের প্রধান 
কমান্ডার, গোয়েন্দাপ্রধানের মতো ব্যক্তিকে 
অপসারণের ঘটনাকে সেনাবাহিনী নিজেদের 
জন্য পুরোপুরি স্বাভাবিক, ইতিবাচক ও নতুন 
নেতৃত্বের ভাগ্য পরিবর্তন-প্রক্রিয়া হিসেবে 
নিয়েছে । সিএনএন ও বেশ ক'জন শীর্ষ 


যেতে পারে । চারিদিকে বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের 
সয়লাব বইয়ে যাচ্ছিল । 

কারো মতে, সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ ও চাপা 
ক্ষোভ বিরাজ করছে । কেউ বলছেন, এই 
সিদ্ধান্ত সামরিক বাহিনী কীভাবে মেনে নেবে? 
কোনো বিশ্লেষক বললেন, এটি বড় ধরনের 
জুয়ার চাল । এমনকি অনেকে এটাকে মুরসির 
পাগলামী আখ্যায়িত করলেন। কারণ 
তানতাভী কুড়ি বছর অবধি মিসরের সামরিক 
বাহিনীর মুখপাত্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে 
আছেন । তবে বিশ্লেষকরা যে বিষয়টি ভুলে 
গিয়েছিলেন তা হল- বিশ বছর ধরে 
সেনাবাহিনীতে পদোন্নতিও থেমে ছিল। 
উপরের পদপগুলো খালি না হলে নিচ থেকে 
পদোন্নতি কীভাবে হবে? ৭৬ বছর বয়সী 
বয়স পার করে এসেছেন । তাকে পদচ্যুত 
করার সাহস খোদ হোসনি মুবারকেরও ছিল 
না। ষাট বছর পর একজন অসামরিক 
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বানু 
আসনে চেপেবসা সামরিক ব্যক্তির প্রতীকী 
কর্তৃত্ব উপড়ে ফেললেন । রাফা ক্রসিংয়ে 


সেনাবাহিনী লুকিয়ে রেখেছে মর্মে তথ্য চাউর 
হয়েছে । সেনাবাহিনীর এ ক্রেকডাউনে বহু 
বিদ্রোহী প্রাণ হারায় । মুরসির দৃঢ় সিদ্ধান্তের 

ফলে সীমান্ত বিদ্রোহীদের বহুদিনের শক্ত খাটি 
গুড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয় । 


মুরসির ফুঁকে কাজ হয়! 

উধ্বতন সেনা অফিসারদের অপসারণের পর 
বিবিসিসহ বিশ্লেষকদের কেউ কেউ মন্তব্য 
করেছিলেন, “জেনারেলদের চেরাগ ফুঁৎকারে 
নিভানো যাবে না ।” ২৪ ঘন্টা পার হয়ে যাবার 
পরও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো পাল্টা 
প্রতিক্রিয়া না আসায় তারাই আবার বলতে 
বাধ্য হলেন, “মুরসির ফুতকার কাজ দিয়েছে" । 


যতটুকু মনে হয় ততোটা সরল নয়! 
তিনি সেই মুরসি যিনি শপথ গ্রহণের প্রথম 
দিনই বলে দিয়েছিলেন, এখন থেকে সামরিক 
বাহিনী নিজেদের আসল দায়িত্ব অর্থাৎ জনগণ 
ও তাদের সীমান্ত প্রহরার কাজ সামলাবে | 
তখন সেটা স্রেফ রাজনৈতিক ও নতুন 
রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে একটি নির্দোষ বক্তব্য 
মনে করা হয়েছিল । তিনি আরও বলেছিলেন 
যে সংসদ ভেঙে দেয়া হয়েছে তা অত্যন্ত 
নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত 
হয়েছিল । দেশের জন্য একটি গণতান্ত্রিক 
সংবিধান তৈরি বিষয়টিও নির্ভর করছে এই 
পার্লামেন্টের ওপর । মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক 


খুবই জটিল এক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে 
হবে ॥ তিনি বলেন, এখনও প্রশাসনের গুরুত্ 
বহু পদে হোসনি মুবারকের বাছাই করাও 
অনুগত লোকেরা বহাল তবিয়তে বসে 
আছেন । তারা মুরসির ইচ্ছামাফিক কাজ 
করবেন না । তবে তার বিশ্লেষণের ওপর বেশ 
ক'টি মোটা দাগের প্রশ্নবোধ চিহ্ রেখাপাত 
করে । প্রথমত, মুরসি বিগত অস্থায়ী সামরিক 
সরকারের এক মন্ত্রী হিশাম কান্দিলকে 


নভেম্বর'১২ 


আমরা মিসরে ভালো মুসলমান হিসেবে জীবনযাপনের জন্য পরিবর্তন আনতে 
চাই । আমরা ইসলামি শরীয়তকে আইনের উৎস বানাতে চাই, যাতে মুসলমানদের 
তা সহজ ও স্বচ্ছন্দ জীবন পরিচালনার সহায়ক হয় । বিরোধীদের সঙ্গে সোহাদর্পূর্ণ 
সহাবস্থানের কৌশল বাদারহুড রপ্ত করে নিয়েছে । তাই কউরপন্থী সালাফী ও 


কপটিক খিস্টানদের সাথে পথ চলতে তাদের তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না । 
বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মুসলিম দেশসমূহের ইসলামি 
সংগঠনগুলোর ভাবার বিষয় হল- ব্রাদারহুডের সদস্য ছয় লাখ কিন্ত তাদের 


ভোটার ১ কোটি ৩৩ লাখ । 


প্রধানম মাগ করেছেন । মজার ব্যাপার 
হল, ইখওয়ান কিংবা নির্বাচনে বিজয়ী ড. 
মুরসির ফিডম এন্ড জাস্টিস পার্টি কারও সঙ্গে 
তিনি যুক্ত ছিলেন না। তিনি একজন 
প্রকৌশলী ও টেকনোক্রেট হিসেবে অধিকতর 
বলেছিলেন- দীর্ঘ পরামর্শের পর একজন 
দেশপ্রেমিক ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে এ পদে 
বসানো হল। 


রাষ্ট্রপতির সমালোচনা রোধে 
সিদ্ধান্তের নিবর্তনমূলক আইন বাতিল 
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক মুখপাত্র বলেন, 
মিসরের নতুন প্রেসিডেন্ট সেসব 


সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন, যারা 
বলে আসছিলেন রাষ্ট্রপতি তার বিরুদ্ধে 
না। সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধে প্রণীত যে 
আইনটি বিগত ৩০ বছর ধরে বাতিলের 
প্রস্তাব উত্থাপিত কিংবা প্রত্যাশা উদিত হয়নি 
মুরসি ক্ষমতা গ্রহণের ৫০ দিনের মাথায় 
বিশেষ অধ্যাদেশের মাধ্যমে তা বাতিল করে 
দেন। অথচ মুরসির প্রতিপক্ষ ও 
সমালোচকরাই এর বেশি সুফল ভোগ 
করবেন | 

বিখ্যাত টিভি ভাষ্যকার চার্লস সিনেট চমৎকার 
ও বিস্ময়কর বিশ্বেষণ করেছেন । তিনি বলেন, 
ইখওয়ানুল মুসলিমুন একটি রাজনৈতিক দল 
নয়; তারা একটি সামাজিক আন্দোলনের 
ধাচে কাজ করে যায়। তাদের উদারতা 
দেখুন, তারা বিপ্রব সফল করা ও ক্ষমতা 
নিজেদের হাতে পাবার কৃতিত্ব দাবি করে না। 
কিন্তু যে পর্যন্ত তাহরীর স্কোয়ারে ইখওয়ান 
কর্মীরা জড়ো হয়নি ততদিন তা দৃষ্টিগ্রাহ্য 
জনসমাবেশের রূপ ধারণ করেনি । তারা 
এসেই আহতদের জন্য মেডিকেল ক্যাম্প 
স্থাপন ও অবস্থানকারীদের জন্য খাবারে 
আয়োজন করে । সবচেয়ে বড় কথা হল, 
তাহরীর স্কোয়ারে হোসনি মুবারক সমর্থকদের 


হামলা ও বার বার বিশংখলা তারা 
রে দিয়েছে; ইখওয়ান শুধু প্রতিরোধ- 
বেস্টনী নয় রীতি মতো নিরাপত্তা চৌকি 
বসিয়ে দেয় । 
এখন ইখওয়ানের বক্তব্য হল, আমরা মিসরে 
ভালো মুসলমান হিসেবে জীবনযাপনের জন্য 
পরিবর্তন আনতে চাই । আমরা ইসলামি 
শরীয়তকে ৮২/৬৭:০৯০১৩৮ 


সৌহারদপূর্ণ সহাবস্থানের কৌশল ব্রাদারহুড 
রপ্ত করে নিয়েছে । তাই কষ্টরপন্থী সালাফী ও 
কপটিক খিস্টানদের সাথে পথ চলতে তাদের 
তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না । বাংলাদেশ, 
পাকিস্তানসহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মুসলিম 
দেশসমুহের ইসলামি সংগঠনগুলোর ভাবার 
বিষয় হল: ব্রাদারহুডের সদস্য ছয় লাখ কিন্তু 
তাদের ভোটার ১ কোটি ৩৩ লাখ । 


বিগ্রেডিয়ার ইবরাহিম শারবিনী । মুরসি মুচকি 
হেসে বললেন, হ্যা তাকে তো আমি আগে 
থেকেই চিনি; তিনিই তো আমাকে কিছুদিন 
আগে রাত ২টায় বাসা থেকে গ্রেফতার 
করতে গিয়েছিলেন । ...এবং সেদিন তার 
সঙ্গে পাশের আপনারা দু'জন ছিলেন ৷ একথা 
শুনে উপস্থিত সকলেই একযোগে হেসে 
উঠেন। তাদের বুঝতে বাকি ছিল না 
যেকোনো দুর্ব্যবহার ও অসদাচরণ ক্ষমা করে 
দেবার মতো বড় মন যার আছে তার মুখ 
থেকেই এরূপ মন্তব্য আশা করা যায় । 

[উর্দু সাপ্তাহিকী আল-কলম অবলম্বনে] 


লোখক: সাধারণ সম্পাদক, জাগুতি লেখক ফোরাম 


| 
| 
| 
নিজে পড়ন, অন্যকে গড়তে আহবান কর্ন এবং 

বিত্ঞাপন দিয়ে সহযোগিত করছ্ন / | 


আব।ন্ত।র্জা।তি।ক 


বর্ণবাদবিরোধী 


প্রধানমন্ত্রী আবু মাজেন (মাহমুদ আববাস)- 
এর সঙ্গে তার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে 
কি-না জানতে চাওয়া হলে মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, “হ্যা । তবে সে 
ক্ষেত্রে আৰু মাজেনকে ফিলিস্তিন নেতা 


০২ নভেম্বর প্রদর্ড 
এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন পররাষটম্্ কলিন 
পাওয়েল প্রসঙ্গভ্রমে বলেন, “চ্যালেঞ্জের 


মতো আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ও প্রভাব 
সৃষ্টিকারী নেতাকে তো আর প্রকাশ্যে মারা 
যাবে না। মারা গেলেও প্রতিক্রিয়ায় যে 
মহাবিস্ষেরণ হবে তা সামাল দেয়া যাবে 
না। সে জন্যই কি তাকে অন্যভাবে হত্যা 
করার অভিসন্ধি । অভিসন্ধিই যদি না হবে, 
আরাফাতের অসুস্থতায় তাদের এত আনন্দ 
কেন এবং সেই সুবাধে যে সুযোগ সৃষ্টি হবে 
সেটাকে আগ্রাসীভাবে কাজে লাগাবার আগ্রহ 
কেন? একজন মানুষ মৃত্যু পথযাত্রী হলে 
শক্রও তো তার সাথে মানবিক আচরণ 
করবেন, অন্তত বাহ্যিকভাবে হলেও । 


নভেম্বর'১২ 


সাথে ইসরাইল ও আমেরিকার যে অসভ্য ও 
অমানবিক আচরণ তা জঙ্গালের 
জানোয়ারেরও করতে পারে না । পাওয়েল 
যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা থেকে বোঝা 
যায় যে, আরাফাতের অসুস্থতার পেছনে 
ডাল মে কুচ কালাহ্যায়। 

দীর্ঘদিন অজানা অসুস্থতায় ভুগতে ভুগতে 
ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হন 
আরাফাত এবং ১১ নভেম্বর ২০০৪ ফ্রান্সের 
এক হাসপাতালে মুক্তিকামী মানুষের এই 
নেতা মৃতু যবরণ করেণ | তার সাথে 
০ ০৩ 
আসে । হামাসের এক শীর্ষ নেতা খালেদ 
মেশাল তখন বলেন, “আবু আম্মার 
(আরাফাতের উপাধি)-এর রক্তে বিষ প্রয়োগ 
করছি, যদিও পার্সি মিলিটারি হাসপাতালের 
ডাক্তাররা তার রক্তে এর কোন আলামত 
খুজে পাননি । সাত বছর আগে আমি 
নিজেও একই ধরনের বিষ প্রয়োগের শিকার 
হয়েছিলাম | ডাক্তাররা আমার রক্তের এর 
কোনো প্রমাণ খুঁজে পাননি । কিন্তু ওই সময় 
ইসরাইলের প্রতিষেধক আমাদের দিতে বাধ্য 
হয়েছিলো । কারণ আমাদের হাতে তখন 
বন্দি ছিল দু'জন মোসাদ গোয়েন্দা | 
এদিকে বিবিসি আরাফাতের মৃত্যুর কারণ 
“এখনো অজানা” বলে খবর প্রকাশ করে । 


দাবি করে বলেছেন, “বছর আগে রামাল্লায় 
প্রেসিডেন্ট আরাফাত এক প্রতিনিধি দলের 
সঙ্গে দেখা করেছিলেন । তারিখটা ছিল 
২০০৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর । ওই সময় 
তিনি প্রায় ৩০ জনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
ছিলেন | এরপর হঠাৎ করে তিনি অসুস্থ হয়ে 
পড়েন এবং তার বমি শুরু হয় । এই ঘটনার 
পর থেকে আরাফাতের স্বাস্থ্যের ধীরে ধীরে 
অবনতি হতে থাকে ৮” আরাফাত নিজেও 
নাকি এ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্ধের মধ্যে ছিলেন এবং 
বলতেন, “এটা কি সম্ভব যে, দশ ডাক্তার 
মিলেও আমার কী অসুখ হয়েছে তা ধরতে 
পারছেন না?” 

ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী আহমেদ কোরেই 
জানান, “তদন্ত করে দেখা গেছে ফাস এবং 
ফিলিস্তিনের চিকিৎসকরা আরাফাত ঠিক 
কোন রোগে মারা গেছেন তা নির্ণয় করতে 
পানেননি ৮” আরাফাতের মৃত্যু নিয়ে 
সন্দেহের আরও কারণ আছে । কারণ হচ্ছে 


আরও ঘণিভূত করে যা বিবিসি, সিএনএনও 
সম্প্রচার করে । তা ছাড়া আরাফাতের 
মৃত্যুর পর ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী শ্যারন তার 
বক্তব্যে আরাফাতের নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ 
না করে একে সাম্প্রতিক ঘটনার টার্নিং 
পয়েন্ট বলে উল্লেখ করেন ।১ ইহুদিরা 
যেখানে তাদের প্রধানমন্ত্রী হত্যা করতে হাত 
ও হদয় কাপেনি, সেখানে উপরোক্ত 
আলামতের আলোকে আরাফাতকে হত্যা 


করেছে বললে অবাক বা অবিশ্বাস করার কি 
আছে। 
উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে এক ইহুদি 


প্রধানমন্ত্রী ইত্জাক রবিন মারা যান। 
আরাফাতের সাথে স্বাধীন ফিলিস্তিন সংক্র 
এক চুক্তিতে ফিলিস্তিনিদের কিছু দাবি মেনে 
নেওয়ার অপরাধে কষ্টরপন্থী ইহুদির হাতে 
তিনি মারা যান । আজ পর্যন্ত সে হত্যার 
বিচার হয়নি এবং এর পেছনে কারণ প্রকাশ 
করা হয়নি । তিউনিসয়ায় নির্বাসিত 
ফিলিস্তিন নেতা ফারুক কাযেমীর 
অভিযোগ, আরাফাতকে ইসরাইলি 
এজেন্টের সহায়তায় মাহমুদ আব্বাস ও 
মোহাম্মদ দাহলানের নেতৃত্বে হত্যা করা 
হয়েছে । খাদ্য এবং ওষুধের বিষ প্রয়োগের 
মাধ্যমে আরাফাতকে হত্যা করা হয়েছে বলে 
কাষেমী অভিযোগ করেন । তার বক্তব্য 
আরাফাতকে হত্যাকাণ্ডের প্রামাণ্য কাগজপত্র 
তিনি সর্বোচ্চ কংগ্রেসে 


অভিযোগ উত্থাপন করেন । ফিলিত্তিনির এই 
শীর্ষ নেতা ইসরাইল অধিকৃত রামাল্লার 


বাইরে স্বাধীন তৃতীয় কোনো দেশে 
ফিলিস্তিনি কংগ্রেস অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়ে 


বলেন, ইসরাইল নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম তীরে 
উপস্থিত হয়ে প্রমাণপত্র উপস্থাপন করার 
সুযোগ আমার নেই, তাই বাধ্য হয়ে 
আমাকে কংগ্রেসের পূর্বেই বিষয়টি প্রকাশ 
করতে হয়েছে । কাযেমী ইয়াসির আরাফাত 
হত্যাকা-্রে মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী 
হিসেবে মাহমুদ আব্বাস, দাহলান, 
ইসরাইলি নেতা ত্যারিয়েল শ্যারন এবং 
মার্কিন উপরাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম বার্নস 
প্রমুখের নাম দালিলিক প্রমাণসহকারে 
উল্লেখ করেন । এই গ্তপ্তহত্যার সাথে জড়িত 
কয়েকজন ইসরাইলি এজেন্ট গুপ্ত হামলার 


। আত্তার্তহীদ ২৩ 


আব।ন্ত।র্জা।তি।ক 


শিকার হয়ে মারা গেছে । বাকি যারা বেচে 
আছে, ইসরাইল তাদেরকে গোপন অবস্থানে 
সরিয়ে রেখেছে । কাষেমী কয়েকজন 
এজেন্টের নামও প্রকাশ করেছেন । 

উল্লেখ্য, কাষেমী ইয়াসির আরাফাতের পর 
আরাফাতের ব্যাক্তিগত চিকিৎসক ডা. কুর্দি, 
ইসরাইলি শান্তিবাদী নেতা আভনেবিসহ 
কয়েকটি পত্রিকা ও স্্লেপয়েজনের মাধ্যমে 
আরাফাতকে হত্যা করা হয়েছে বলে কিছু 
প্রামাণ্য দলিল ও পেশ করেছেন । 

ইহুদিরা রক্ত ললুপ, জিঘাংসায় উন্মক্ত এমন 
এক জাতি, জগতে এমন কোনো কাজ নেই 
যা তারা করতে পারে না। কবি- 
সাহিত্যিকরাও এ জঘণ্য জাতির বিরুদ্ধে 
কলম ধরেছিলেন । প্রথমে শ্রেক্সপিয়রের “দ্যা 
মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর ইহুদি সাইলক 
চরিত্রটির কথা ধরা যাক। খিস্টান 
এন্টনিওকে ফাদে ফেলবার জন্য তাকে তিন 
হাজার টাকা কর্জ দিয়েছিলো সাইলক । শর্ত 
ছিলো, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে দেনা পরিশোধে 
ব্যর্থ হলে এন্টনিওর দেহের যেকোন অং 
থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নিতে পারবে 
সে। হলোও তাই, নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে 
দেনাশোধে ব্যর্থ হয় এন্টনিও | এদিকে 
সাইলক আনন্দে আটখান । এন্টনিওর বুকের 
এক পাউন্ড মাংসের জন্য মামলা করে দেয় 


পাচ্ছিলো না। শেষে তার বিদূষী বন্ধুপত্ী 
পোর্শিয়ার বুদ্ধিতে বেঁচে যায় । বুদ্ধিট ছিল: 
শর্তে এক পাউন্ড মাংসের কথা উল্লেখ 
আছে বটে, কিন্তু রক্তের কথাতো উল্লেখ 
নেই । অতএব মাংস কেটে নেয়া যেতে 
পারে, তবে একবিন্দু রক্তপাত করা যাবে 
না। 

এ প্রসঙ্গে এক প্রবন্ধে কবি আল-মাহমুদ 
ছুরি থেকে 


অক্ষত রাখতে এর প্রয়োজন ছিল 
অবধারিত । এজরা পাউন্ডের কাব্যগ্রন্থ দ্যা 
ক্যানটোজ*-এর কথা ধরা যাক | বইটিতে 
বর্ণিত নরকে যাদেরকে দেখা যায়, তারা 
মূলত আন্তর্জাতিক ব্যাং 

যুদ্ববাজ ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকারী এবং 
যাদের প্রত্যেকে প্রায় ইহুদি । পশ্চিমা 
সভ্যতার অবক্ষয়কে মূলত তিনি অবলোকন 
করছিলেন বস্তৃতানত্রিকতার মধ্যে এবং 
সেজন্য তিনি দায়ী করেছিনে 
ইহুদিদেরকে | টিএস এলিয়টের করিতায়ও 
ইহুদিদের সমালোচনা আছে । তিনি 
আধুনিক পচনশীল সভ্যতার প্রতিনিধিরূপে 
ইহুদি সম্প্রদায়কে তুলে এনেছেন যারা 
প্রতি হুমকি স্বরূপ | তিনি জনকুইন নামের 
এক আধুনিক শিল্পকলার সমঝদার ও 


নভেম্বর'১২ 


পৃষ্ঠপোষককে দুঃখ করে লিখেন, ইহুদি 
প্রকাশকের হাতে তার কবিতার বই ছেড়ে 
দিয়ে তিনি কতটা অনুতপ্ত । দস্তভয়স্কি রুশ 
সাহিত্যের দিকপাল । তার সাহিত্যের 
সমালোচনা আছে ইহুদিদের । এরকম 
উদাহরণ আরও অনেক আছে । 

লেখার শিরোনাম ও শুরুটা ছিলো বর্ণবাদ 


বিরোধী বিশ্বসম্মেলনে ও ইহুদি বর্ণবাদ বিচ্ছিন্ন 


নিয়ে । এরপর উদ্বৃতি ও উপাত্ত সহকারে 
বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে৷ ইহুদিদের 
ত্য ও জঘগ্য বর্মকান্যে ইতিহাস । এসব 
ইহুদি বর্ণবাদ তথা তাদের বিদ্বেষপূর্ণ 
দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝতে সাহায্য করবে | ইহুদি 
বর্ণবাদ বিষয়ে শুরুতেই কিছুটা ধারণা 
দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম । ফের ফিরে 
এলাম সে সসম্পর্কে আরও কিছু বলতে | তাহারা 
কথায় আছে, মাটিতে বাড়ি দিলে নাকি 
গুনাহগার চমকে উঠে । চোরকে চোর বললে 
চোর চেচে উঠে । যেমন- বর্ণবাদ বিরোধী 
বিশ্ব সম্মেলনে ইরানের প্রেসিডেন্ট 
আহমেদিনেজাদের বক্তব্যে অনেকেই বেজার 
হয়েছিলেন । তারা আর কেউ নয় ইহুদি রাষ্ট্র 
ইসরাইল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ তার 
পশ্চিমা মিত্ররা । বেজার তো হবেই; কারণ সা 
হক কথার ঢক নেই, গরম ভাতে বিলাই 
বেজার । আহমেদিনেজাদ তো অসত্য কথা 
বলেননি । তিনি বলেছেন, ইসরাইল একটি 
বর্ণবাদী রাষ্ট্র । বর্ণবাদীই তো। কেননা 
পৃথিবীতে ইহুদিরাই সেই জঘণ্য জাতি, যারা 
নিজেদের ছাড়া অন্যদেরকে মানুষই মনে 
করেনা । 

আর ইহুদিদের নিয়েইতো ইসরাইল । 
জাতিসংঘে ১৯৭৫ সালের এক প্রস্তাবেও 
ইহুদিবাদ ও বর্ণবাদকে এক করে দেখা 
হয়েছিলো । ১৯৯১ সালে সেই প্রস্তাবটি 
বাতিলের যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগ নিলে আরব, 
রাষ্ট্রদূতগণ এর বিরোধিতা করে । তখন 
জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে আরব 
রাষ্ট্রদূতদের বিরোধিতা শীর্ষক একসং 
লেখা হয়েছে । জাতিসংঘে নিযুক্ত আরব 
রাষ্ট্রদূতগণ ১৯৭৫ সালের একটি বিতর্কিত 
প্রস্তাব, যাতে ইহুদীবাদ ও বর্ণবাদকে এক 


করে একটি প্রস্তাবও অনুমোদিত হয় 1১5 
খোদ ইসরাইলি প্রশাসনের এক রিপোর্টেও 
ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান না হলে ইইউ“র 
সঙ্গে তাদের বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতে 
পারে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। 
এতে বর্ণবাদ আমলের দক্ষিণ আফিকার 


দেশটি । দশ বছরের ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত 
ইসরাইল পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুত সেই 
রিপোর্টে বলা হয়েছে, “ “এর ফলে ইউরোগীয় 
ইউনিয়নের সঙ্গে ইসরাইল বিবাদে লিপ্ত 
হতে পারে | ওই ধরণের বিবাদ ইসরাইলের 
আন্তর্জাতিক বৈধতা হারানোর ঝুঁকি বহন 
করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশটিকে 

করার দিকে এগিয়ে নিতে 
পারে 1৮১৫ 


ইহুদিরা যে সব মানুষের বিপরীত তা 
বাইবেলেও বর্ণিত আছে । বাইবেলে ১ 
খিযলনীকিয়া পরিচ্ছেদে রয়েছে: পল প্রমুখ 
লিখছেন: “যিহুদীরা প্রভু যীশুকে এবং 
ভাববাদীগণকে (প্রঠেপদের) বধ করিয়াছিল, 
আবার আমাদিগকেও তাড়না করিয়াছিল, 
তাহারা (ইহুদিরা) ইশ্বরের তুষ্টিকর নয় এবং 
সলক মানুষ্যের বিপরীত 1৯৬ 
দক্ষিণ আফ্িকার বিশ্ব বর্ণবাদ বিরোধী 
সম্মেলনে ৬ হাজার বেসরকারি সংস্থার 
ফোরাম ইসরাইলকে বর্ণবাদী? বলে 
অভিহিত করেছেন |" ইসরাইল এমনিতেই 
তো একটি অবৈধ রাষ্ট্র । তার ওপর তার 
রাষত্রীয় আইনও বর্ণবৈষম্যপূর্ণ ৷ প্রবীন 
সাংবাদিক ডিপি বড়য়া তার দৃষ্টিপাত: 
শীর্ষক কলামে লিখেছেন, “আরব 
নাগরিকেরা বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছে। 
৯২ শতাংশ ভূমি ইহুদিদের জন্য সংরক্ষিত 
করা হয়েছে । বিভিন্ন পশ্চিমা রাষ্ট্র থেকে 
আগত ইহুদিদের জন্য সরকার বাসগৃত 
নিমণি করছে । অথচ প্যালেস্টাইনিদের 
আদিবাস ভূমিকে বর্ণবাদী গৃহ আইন, স্বতন্ত্র 
এলাকা চিহিতিকরণ, গাড়ির লাইসেন্স প্লেটে 
ভিন্ন রঙের ব্যবহার এবং ইহুদিদের জন্য 
অধিকৃত এলাকায় বাসস্থান নির্মাণ করে 
ব ইসরাইল সরকার তার ফ্যাসিস্ট নগ্ন 
চরিত্রকে উদ্ঘাটন করছে ।”১৮ [চলবো] 


» দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ এপ্রিল ২০০৩ 

২ দৈনিক আজাদী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪, চট্টগ্রাম 
২ দেনিক আমার দেশ ১০ নভেম্বর ২০০৪ 

৪ দৈনিক আমার দেশ ১০ নভেম্বর ২০০৪ 

« দৈনিক আমার দেশ ১০ নভেম্বর ২০০৪ 

৬ দেনিক আমার দেশ, ১২ নভেম্বর ২০০৪ 

* দেনিক আমার দেশ, ১৩ নভেম্বর ২০০৪ 

৮ 

৯ 

১০ 


দৈনিক আমার দেশ, ২১ ডিসেম্বর ২০০৪ 
০ দৈনিক সমকাল, ১৪ অক্টোবর, ২০০৫ 
+ যায়যায় দিন, ২৩ নভেম্বর, ২০০৪ 
২ যায়যায় দিন, ২৩ নভেম্বর ২০০৪ 
»৩ দৈনিক ইনকিলাব, ০৭ ডিসেম্বর ১৯৯১ 
» ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন সংক্রান্ত সংবাদ, 
দৈনিক ইনকিলাব, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯১ 
১ দেনিক আমার দেশ, ১৫ অক্টোবর, ২০০৪ 
”৬ বাইবেল, ২:১৫ 
** ডিপি বড়ুয়ার 'দৃষ্টিপাত' শীর্ষক কলাম, দৈনিক 
আজাদী, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০০১ 
* দৈনিক আজাদী, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০০১ 
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॥এক ॥& 
“সাগরের হদয়ে কত যে ব্যথা, তীরের মানুষ 
জানে না তা”। কথাটা নিতান্তই সত্য । 
অটিজম কাকে বলে, একটা অটিস্টিক বা 
যে ভয়ঙ্কর কষ্টের মুখোমুখি তারা 
প্রতিনিয়ত... সীমিত কয়েকজন সং 
গবেষক বা ভুক্তভোগী পরিবার ছাড়া এসব 


কিন্তু মানুষটার হৃদয়ে কী ভাবনা বা যন্ত্রণা 
তার খবর আমরা ক'জনই বা রাখি। 
কোন বৈকল্য থেকে কিছু অনুমান বা ধারণা 
করা যায় । কিন্তু মানসিক প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে 
তো সঠিক কিছু অনুভব করা সত্যিই দুরূহ । 
ওরা সবার মাঝে থেকেও সবার থেকে 
আলাদা । তাই সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যে 
মহান অষ্টা আল্লাহ তা'আলার কত বড় 
নেয়ামত, তা এসব মানুষকে দেখলেই 
বোঝা যায়। মানুষ যে দুটি নেয়ামতকে 
অবহেলা করে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
তার মধ্যে একটি সুস্থতা, আরেকটি 
অবসর । অথচ এ নেয়ামতদুশটি একবার 
শেষ হয়ে গেলে, জীবনে আর কখনো আসে 
নাফিরে। এজন্যে রাসূলুল্লাহ জজ বলেছেন, 
0:8-9125-, ০4092548৫০9) 


'রোগ-ব্যধি আসার পূর্বেই সুস্বাস্থ্যকে 
অবসরকে কাজে লাগাও 1” 

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তোলে ধরতে চাই 
এখানে । আমাদের সমাজে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, 
বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, _ বাকপ্রতিবন্ধী, মানসিক 
প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি অনেক 
ধরনের প্রতিবন্ধী আমরা সাধারণত প্রত্যক্ষ 
করি । তবে অটিজম বলতে মূলত যা বুঝায় 
তা হচ্ছে আভিধানিকভাবে (৪. 11101719] 
09017016101) 11) ৮/1)101) ৪ [00150171785 
00100100701010980101 011007711199) 
অর্থাৎ এমন একটি মানসিক অবস্থা যাতে 
একজন ব্যক্তি যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
সমস্যার মুখোমুখি হয় । আর বিজ্ঞানীদের 
ভাষায় সংক্ষেপে তা হচ্ছে: এমন এক 


অস্বাভাবিক লক্ষণ যা ব্রেইনের নার্ভে 


অকার্যকর অবস্থার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে । 
যা সাধারণত বাচ্চার প্রথম তিন বছরের 
মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ফলে এ ধরনের 
বাচ্চারা অন্যের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে, 


নভেম্বর'১২ 


19101 
81217 
51180180165 
11111098160 
118,111] 


81811 51811 - 
1008160 ॥) ঠি0ো 01 


হয়। এক গবেষণায় অটিজমকে এভাবে 
সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: (00157) 15 & 
9009০067010 01 190110- 
09৮০9101017101718]  015010015 1781 
0801599 11000115010, ১9০191 8170. 
61010110119] 01000116195.) ৷ অটিজম 
থেকেই অটিস্টিক | সেই হিসেবে অটিস্টিক 
শব্দকে বাংলায় এক কথায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বা 
মানসিক প্রতিবন্ধী বলা যায়। কারণ, শুধু 
প্রতিবন্ধী বললে শব্দটা ব্যাপক হয়ে যায় । 
বাংলায় প্রতিবন্ধ থেকে প্রতিবন্ধী । প্রতিবন্ধ 
মানে বাধা, অন্তরায় । আর প্রতিবন্ধী মানে 
হচ্ছে বাধাযুক্ত, অঙহানি হেতু আশৈশব 
বাধাপ্রাপ্ত, মুক বধির, অন্ধ, খঞ্জ ইত্যাদি |: 

থাকে । কিছু আছে লো ফাক্শনিং, আর কিছু 


হাই ফাক্শনিং। কোনো কোনো অটিস্টিক 
বাচ্চা আবার সাধারণ অন্য দশটি বাচ্চার 
চেয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন: গণিত, 
চিত্রাঙ্কন কিংবা স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে অসাধারণ 
হয়ে থাকে । এ যেন মানবসৃষ্টির প্রতি অষ্টার 
এক অদ্ভূত পরীক্ষা । আপনি জেনে অবাক 
হবেন, পৃথিবীর অনেক সেরা বিজ্ঞানী, 
ইতিহাসবিদ, রাজনীতি বিদ, লেখক ও 
সাহিত্যিক যারা দুনিয়া কাঁপানো প্রতিভাবান 
হিসেবে প্রসিদ্ধ- আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
পরিভাষায় অটিস্টিক ছিলেন। এরকম 
কয়েকজনের নাম পরে উল্লেখ করছি । 

কেন এমন হয়? সৌদি আরবের মত উন্নত 
দেশে অটিজমের কী অবস্থা? অটিস্টিক 
বাচ্চারা দেখতে কেমন? অটিস্টিক বা 
মানসিক প্রতিবন্ধীদের পুণর্বাসন ব্যবস্থা 
কেমন হওয়া উচিৎ? তাদের শিক্ষা-দীক্ষা 
এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের ভাবনা ও 


গিয়ে । সুযোগটা সৃষ্টি হয় গত মার্চের ১১- 
১৪ তারিখে, যখন বাংলাদেশের জাতীয 
অটিজম কমিটি (9110109] £১০৬19019 
(:017017110696 017 /১0101917)র 
চেয়ারম্যান, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কন্যা সায়মা 
ওয়াজেদ সৌদি আরবের স্বনামধন্য দাতব্য 
সংস্থা চ্যারিটেবল সোসাইটি অব অটিজম 
ফ্যামিলিস” (00781119019 9০০19 ০07 
/১01019111:811111199)-এর চেয়ারম্যান 
প্রিন্সেসে সামিরার আমন্ত্রণে রিয়াদে 
এসেছিলেন । সঙ্গে ছিলেন সৌদি আরবে 


নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মো. 
শহীদুল ইসলাম । এছাড়া বাং 


অটিজম নিয়ে কাজ করছেন এমন দুইজন 
ব্যক্তিত্বও যোগ দিয়েছিলেন এই সফরে । 
একজন হচ্ছেন বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী 
বাচ্চাদের প্রসিদ্ধ স্কুল প্রয়াস” এর প্রিন্সিপল 
লে. কর্ণেল ফখরুল আহসান আর দ্বিতীয়জন 
হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নিউরোলজিস্ট ও গ্যাপ (0109081 
/১01019117 1১010110 1799167) এর প্রোগ্রাম 


অর ডিজিস কন্ট্রোল (সিডিসি)-এর তথ্য 
অনুসারে আমেরিকাতে প্রতি ৮৮ জন শিশুর 
মধ্যে একজন অটিজমে আক্রান্ত । তবে এর 
মধ্যে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের 
আক্রান্তের হার অনেক বেশি | যেমন প্রতি 
৫৪ জন ছেলের মধ্যে একজন এবং ২৫২ 
জন মেয়ের মধ্যে ১ জন অটিজমে আক্রান্ত 
যা সম্মিলিতভাবে ডায়াবেটিস, এইডস, 


_। আত্তান্তহীদ ২৫ 


স্বা।স্থ্য।-|চি।কি।ৎ।সা 


ক্যানসার, সেরিবরাল পলসি, সিস্টিক 
ফাইবোসিস, ডাউন সিনড্রোম এ আক্রান্ত 
শিশুদের তুলনায় অনেক বেশি । 

উল্লেখ্য, বর্তমানে অটিজম হচ্ছে একটি 
ক্রমবর্ধমান স্বাহ্য সমস্যা । এ সমস্যা 
বিশ্বব্যাপী কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তা ছোট্ট 
একটি পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হবে | 
১৯৯৮ ইং সালে অটিজমে আক্রান্ত মানুষের 
হার ছিল প্রতি ৫০০ জনে একজন | আর তা 
২০০৮ ইং সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি ৮৬ 
জনে একজন | সৌদি আরবের সাম্প্রতিক 
পরিসংখ্যান হচ্ছে প্রতি ১৬৬ জনে একজন 
ব্যক্তি অটিস্টিক । বাং 

সঠিক কোন সংখ্যা জানা না গেলেও 
বেসরকারিভাবে এক পরিসংখ্যানে দেখা 
গেছে, প্রতি এক মিলিয়নে ২৫০ জন 
অটিজমে আক্রান্ত রয়েছে বাংলাদেশে । 
বিগত জুলাই মাসে ঢাকায় অটিজমের উপর 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর 
থেকে বাংলাদেশের মানুষের মাঝে বিশেষ 
করে শিক্ষিত সমাজে এ ক্ষেত্রে ব্যাপক 
৬৮১০৯ কু 8০ 


প্রতিবন্ধীদের নিয়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানও 
গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে, 18017 
10017086101, 4১00191) ৬/০11916 


10017081101 (১৬1), ১০9০1919101 
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(১৬//১০), 4৯০15010 (10110101015 
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(510110101) 1০৬০1010100 


10011091101 অন্যতম | তবে ইতিপূর্বে 
এমনকি এখনো বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে 
অনেক কুসংস্কার রয়েছে । এখনো অনেকে 
এসব ব্যাধিকে ভূত-প্রেতের আছর মনে 
করে কিংবা শনির অশুভ প্রভাবে এমনটি হয় 
ভেবে কবিরাজি বা বৈদ্যের শরণাপন্ন হয় । 
এভাবে রোগের সঠিক চিকিৎসা না নিয়ে 
রোগীর সমস্যাকে আরো জটিল করে 
তোলে । 

স্মর্তব্য, অটিজমের প্রবণতা শিশুদের মধ্যে 
বেশি দেখা গেলেও বয়সের যে কোন সময় 
তা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তাই এক্ষেত্রে 
ধনী-নির্ধন, ধার্মিক-অধার্মিক, অনুজ-অগ্রজ, 
জাতি-দল-মত-বর্ণ নির্বিশেষে সবারই 
সচেতন হওয়া প্রয়োজন । পাশের কেউ 
আক্রান্ত হলে তাকে অবহেলা না করে তার 
প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভজি রাখতে হবে । 
মনে করতে হবে, এটা একটি স্বাস্থ্য 
সমস্যা । এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কিভাবে 
হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। হাদিস 
শরীফে আছে, আলাহ রোগ যেমন সৃষ্টি 
করেছেন, মৃত্যু ছাড়া সব রোগের চিকিৎসাও 
রেখেছেন । বিশ্বাস থাকতে হবে, এটা একটা 


নভেম্বর'১২ 


আলাহর পরীক্ষা | পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 
শাগাসি 
85৬ ১৪585 
“আমি বিজলি পরীক্ষা 
করে থাকি 1 
দুই ॥ 


১১ মার্চ ২০১২ইং সাল । সকাল ৮টা ৪৫ 
মিনিট । রিয়াদের বুকে সদ্য নির্মিত 
(২10 সপ এর লবিতে আমরা 
অপেক্ষা করছি এক রাজকুমারীর জন্য । 
ইতে মধ্যেই তার অফিস ডিরেক্টর ড. 
মামদূহ পৌঁছে গেছেন হোটেলে । দুই-এক 
মিনিট যেতে না যেতেই রাজকুমারী অর্থাৎ 
প্রিন্সেস সামিরাও পৌঁছে গেলেন । তবে 
নয়; এসেছেন অত্যাধুনিক নতুন ব্র্যান্ডের 
প্রাইভেট কারে করে । অতঃপর সমভিবহারে 
যাত্রা শুরু | গন্তব্য “মাদার অব 


রি 


করে এখানে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। 
দেখে অবাক হলাম, কত সুন্দর সুন্দর শিশু । 
বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই, 
শিশুটি অস্বাভাবিক । পার্ক দিয়ে হেটে যাবার 
সময় খেলাধুলার ফাকে হঠাৎ একটি 
কিশোরী মেয়ে ছুটে আসল এবং সবার সাথে 
হাত মিলাতে লাগল । মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী 
ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী । আমরা তো বিস্ময়ে 
বিমুটু । সৌদি পরিবেশে এ বয়সের কোন 
মেয়ে বোরখা ছাড়া কারো সামনে যাবেবা 
হাত মিলাবে, কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু 
সে তো জানে না, সে কী করছে । জনৈক 
প্রশিক্ষক বললেন, আমরা এ বয়সের 
ঘরে-বাইরে । কারণ, কোন দুষ্ট লোকের 
খপ্পরে পড়লে এ মেয়েরা ভয়ঙ্কর ক্ষতির 
সম্মুখীন হতে পারে । এ জন্যে অত্যন্ত 
যত্বের সাথে এদেরকে তত্বাবধান করতে 
হয় । মেয়েটাকে দেখে স্মৃতির পর্দায় ভেসে 


(৬100)27 07 781591 এরি ৪ 0১১ 5 85, 
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তার মধ্যে অন্যতম | ১৯৯৯ সালে 
প্রিস ফয়সাল বিন ফাহাদের 
মায়ের নামে এ সেন্টারটি একটি 
অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ০ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

জি, ৭ 
সমস্যাটা রোধ করার জন্য নিত্য 
নতুন গবেষণা হয় এ সেন্টারে । আমরা 
যখন সেন্টারের প্রধান গেইটে পৌছলাম, 
সেন্টারের নির্বাহী প্রধান মিসেস আফরাহ 
আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন । 
ফাকে আমাদেরকে আরব সংক্কাত মতে 
কফি ও খেজুর দিয়ে আপ্যায়ন করা হল । 
এরপর নির্বাহী প্রধান আরো কয়েকজন 
ঘুরে ঘুরে দেখালেন | অটিস্টিক বাচ্চাদের 
খেলাধুলার জন্য পার্ক ইত্যাদি একে একে 
সব র করলাম । দেখলাম, এ 
সেন্টারে সাধারণত প্রতিবন্ধী বাচ্চা ও 
কিশোরীদের সংখ্যাই বেশি। ফলে 
সেন্টারের ভেতরে পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ | 
সকালের দিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 
দিয়ে যায়, বিকালে এসে নিয়ে যায় । 
সেন্টার কর্তৃপক্ষ তাদেরকে তাদের মতো 


| ] 
| ॥ 
ঠা ॥ 
এ ) | 
1 0 
ি ৪ 
* রি 
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উঠল মহানবীর যুগের সেই মহিলা 
সাহাবিয়ার পর্দা রক্ষার ঘটনা । রাসূলুল্লাহ 
ঞ্-এর সময় জনৈকা মহিলা এক বিশেষ 
রোগে বড়ই কষ্ট পাচ্ছিলেন । রোগের 
রা 
ঠিক থাকতো না। রাসূলুল্লাহ ক্র&-এর 
দরবারে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল, আপনি আমার জন্য দুআ করুন, 
আল্লাহ যেন আমাকে এ কষ্টদায়ক রোগ 
থেকে মুক্তি দেন । রাসূলুল্লাহ জট বললেন, 
আমি দুআ করতে পারি এবং তুমিও ইন্শা 
আল্লাহ রোগমুক্ত হবে। তবে এতে 
ধৈর্যধারনের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে যে 
থেকে তুমি বঞ্চিত হবে । এখন তুমিই বলো, 
দুআ করবো নাকি তুমি ধৈর্যধারন করবে । 
মহিলাটি জবাব দিলেন, আমি সবর করবো । 
তবে রোগের প্রকোপ বেড়ে গেলে আমি 
মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি । তখন 
আমার কাপড়-চোপড় ঠিক থাকে না । ফলে 


_। আত্তান্তহীদ ২৬ 


স্বা।স্থ্য।_-|চি।কি।ৎ।সা 


বেপর্দার শিকার হয় । আপনি এতটুকু দুআ 
করে দিন, যাতে মানসিক ভারসাম্য 
বেপর্দার শিকার না হয়। রাসূলুল্লাহ 
বললেন, “ঠিক আছে, করে দিলাম । 
উলেখ্য, প্রিন্সেস সামিরা যেহেতু খুব একটা 
ইংরেজি জানতেন না, আর এদিকে 
আমাদের প্রতিনিধি দলের সদস্যরাও আরবি 
বোঝেন না, তাই তাদের মধ্যকার ভাব 
বিনিময়ের জন্য আমিই ছিলাম সেতুবন্ধন । 
টাঙ্গানো বড় বড় অক্ষরে লেখা বিশাল এক 
সেসব মহান ব্যক্তিদের তালিকা যারা 
বিশেষজ্ঞদের ভাষায় অটিস্টিক ছিলেন। 
সত্যি, দেখে অবাক হলাম সবাই । কারণ, 
বিষয়টা আমাদের অনেকেরই অজানা ছিল । 
দেখলাম, অটিস্টিক হওয়া সত্বেও যারা 
বিভিন্ন বিষয়ে পৃথিবীতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন 
করেছেন, সবিশেষ অবদান রেখেছেন সংশি- 
ষ্ট ক্ষেত্রে, বিষয় ভিত্তিক তাদের একটি 
তালিকা সুন্দর করে সাজানো । তাদের মধ্যে 
কয়েকজন যেমন: ১1091 1211796911, 
4৯001 17109, 1৬109201, 
1২8111917011811, 1981) 1918591, 1701015 
(59191701917, (01610) 0009010, 
117017793 19115179017, 19990 
ব9৮/60107, 11911 ]5/11] | 

পরের দিন ১২ই মার্চ সকাল সাড়ে ৯টায় 
আমরা রওয়ানা দিলাম প্রি সুলতান সিটি 
ফর হিউম্যানিটারিয়ান সার্ভিসেস (711006 
১10৪1 019 1017 170011078111091121) 
391৮1993) এর উদ্দেশে । রাজধানী রিয়াদ 
থেকে মক্কী রোডে প্রায় ৫০ কি. মি. দূরে 
অবস্থিত এ সিটি সত্যি মানবসেবার এক 
স্বতন্ত্র শহর | ধু ধু মরুভূমির মাঝখানে 
১,০০০,০০০ বর্গ মিটার জুড়ে তৈরি বিশাল 
পরিসরে, চমৎকার পরিবেশে গড়ে তোলা 
হয়েছে এ সিটি সদ্য প্রয়াত সৌদি 
ক্রাউনপ্রিস সুলতানের নামে । কৃত্রিম লেক, 
সারি সারি সবুজ গাছ, প্রত্যেকটি ভবনের 
সামনে নয়নাভিরাম পার্ক ইত্যাদি সব 
মিলিয়ে যেন মরুর বুকে এক মরু উদ্যান | 
এখানে সেবাদানের ক্ষেত্রে বয়সের কোন 


আমি 


উমা 


এখানে । এদের শোগান হচ্ছে (৬৬০ 1191) 
07017] 00 11910) (10910796199) অর্থাৎ 
আমরা তাদের তথা প্রাত রকে সাহায্য 
সাহায্য করতে পারে । সত্যি, সরেজমিনে 


নভেম্বর'১২ 


হারিয়ে প্রতিফলন 


তারই বাস্তব 
দেখলাম 
এখানকার 


ঘুরে 


সবখানে । 
তৈরি কৃত্রিম পা নিয়ে 
একজন সাধারণ 
মানুষের মতই সজোরে 
হেটে যাচ্ছে । দেখলাম, 
নিজের দেহটা নিজে 
বহন করতে না পারলে 
মানুষের কী অবর্ণনীয় 
কষ্ট হয়। এ কষ্ট 


সেকশনে দেখলাম, 
আধুনিক সব যন্ত্রপাতির 
সমাহার । কিন্তু সে 
তুলনায় সুবিধাভোগী 
অনেক কম । যেমন 
ব্যায়াগারে দেখা গেল, 
অনেক সরঞ্জাম, 
প্রশিক্ষণাথী প্রতিবন্ধী 
দুএকজন । প্রশিক্ষককে 
জিজ্ঞেস করলাম, 


কাছাকাছি । অথচ, 
সরঞ্জামের অভাবে 
আমরা তাদেরকে 
ঠিকমত সেবা দিতে 
পারিনা ভাবলাম, 
আজ তাদের এ অঢেল 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 
প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত- 
তাওহীদ প্রকাশিত হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা 
নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে হবে । 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য- 
সংস্কৃতি, আদর্শ-দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং 
আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুকতি, পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থ- 
সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক 
সমস্যা, মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি 
সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার পাবে । 
লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
চারদিকে প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে 
ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন ক্ষেত্রে /-4 
সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে 
মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের 
নাম-ঠিকানা ও ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে 
হবে। 
ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান 
রীতি অনুরসণ করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা 
সংশোধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে | 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সুত্র উল্লেখ করতে হবে। 
যেমন- আন-নাসায়ী, আস-স্বনানুল কুবরা, 
িদাসাহুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
স্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খি.), খ. ৪, পান 
হাদীস: ৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে 
₹লা অনুবাদ আবশ্যক | 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । 
লেখা মনোনীত হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় 
না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্কনীয় নয় । আর 
অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । বিশেষায়িত 
লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে 
পারলে ভালো । প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে 
সীমিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো 
নৈতিকতা ও সৌজন্য পরিপন্থি । 
গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি 
প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী 
ও ফিতনা-ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত- 
তাওহীদে ছাপা হয় না। 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 
দেশের সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে 


সঠিকভাবে বিতরণ করা হত, তাহলে এসব বিস্ময়ে 


দেশের ভূক্তভোগী প্রতিবন্ধীদের কষ্ট 
বহুলাংশে কমে যেত । যারা কষ্টে আছে 
তারাই জানে কী যাতনা তাতে । আসলে 
জীবন কাটাতে সদা অভ্যস্ত তাদের জানার 
কথাও নয় সেসব দুখী মানুষের কথা । 
“চির সুখীজন, ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত বেদন, 
বুঝিতে পারে? 

কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু 
আশিবিষে, দংশেনি যারে । 

তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও আছে নিশ্চয় | 
তাদের মধ্যে চ্যারিটেবল সোসাইটি অব 


কোন দুঃখ নেই । বরং তার মত আরো যারা 
অটিস্টিক বাচ্চাদের মা বা ফ্যামিলি আছে 
তাদের সবাইকে সংগঠিত করে সমাজের 
মূলধারায় নিয়ে আসার জন্যে তিনি সংগ্রাম 
করে যাচ্ছেন। তাদের অধিকার আদায়ে 
তিনি সৌদিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক 


একই দিন তথা ১২ মার্চ অপরাহে “কিং 


ফয়সাল স্পেশালিস্ট হসপিটাল এ্যান্ড রিসার্চ 
সেন্টার, এর অধীনস্ত “অটিজম রিসার্চ 


ড. রিচার্ড মুরিস এর লেকচার ভিত্তিক 
সেমিনারে অংশগ্রহণ করি আমরা । সন্ধ্যায় 
সোসাইটি অব অটিজম ফ্যামিলিস' পরিদর্শন 
এবং সেখানকার অটিস্টিক ফ্যামিলির বিভিন্ন 
সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত 
হই। পরের দিন ১৩ মার্চ আমরা “উম্মে 
আযযাম অটিজম সেন্টার, এবং সৌদি 
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত রাফেঈ 
“অটিজম পৃণর্বাসন কেন্দ্র* ভিজিট করি। 
শেষদিন ১৪ মার্চ আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া 
হয় সৌদি সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত 
সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান “সৌদি অটিজম সোসাইটি 
দেখার জন্যে । প্রিস নাসের ইবনে আবদুল 
আজিজের নামে প্রতিষ্ঠিত এ সোসাইটির 
বেশ কয়েকটি শাখা রয়েছে সৌদিয়ার 
বিভিন্ন প্রভিন্সে ৷ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি 
জেনারেল ড. তালাল আমাদেরকে সব ঘুরে 
ঘুরে দেখালেন | এখানে প্রতিবন্ধী যুবকদের 
লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদের উপযোগী 
বিভিন্ন কর্ম ও পেশায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। 
তাদের তৈরি অনেক চমৎকার কুটির শিল্পের 


নভেম্বর'১২ 


নমুনা দেখে মুগ্ধ হলাম আমরা । অবাক 
য় লক্ষ্য করলাম, ওরা একমন 
একধ্যানে আপন আপন কাজ করে যাচ্ছে । 
পাশে কে আসল, কে গেল- সেদিকে কোন 
ভ্রুক্ষেপ নেই । মনে পড়ল বিখ্যাত বিজ্ঞানী 
আইজ্যাক নিউটনের কথা । তিনিও 
অটিস্টিক হবার কারণে সর্বদা একা একা 
থাকতেন । প্রায়শই নিজের বাড়ির বাগানে 
বসে একান্তে ভাবতেন | বলা হয়, এমনি 
একদিন বাগানে আপেল গাছের তলায় বসে 
ভাবতে ভাবতে দেখলেন, হঠাৎ গাছ থেকে 
একটি আপেল নীচে পড়ল । ভাবনার গতি 
বাড়িয়ে দিলেন আর ওখান থেকে আবিষ্কার 
করলেন সেই জগদ্িখ্যাত মধ্যাকর্ষণ শক্তির 
থিউরি | 


[তিন ॥ 
ইসলামের ইতিহাসেও দেখি, অনেক 
প্রতিবন্গশী নিজের সদিচ্ছা ও ৃ 
পরিশ্রমের দরুণ যুগে যুগে মানুষের সম্মান 
ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন ।* তাদের মধ্যে 
কয়েকজন যেমন, প্রখ্যাত সাহাবী মসজিদে 
আবদুলাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (অন্ধ) যাকে 
হয়েছে, হযরত সা'দ ইবনে ওয়ান্কাস রে 
প্রেরিত পারস্যের দরবার কাঁপানো সেই 
বক্তা রিবঈ ইবনে আমের (খোঁড়া), বিখ্যাত 
তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (বধির), 


আব্বাসী যুগের কবিসম্াট 
বাশশার ইবনে বুরদ (জন্মগত অন্ধ), আরবি 
সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি আবুল আলা 
মায়াররি যার কবিতা এখনো আধুনিক 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যভূক্ত চোর বছর বয়স 
থেকে অন্ধ) এবং শেষ যুগে ইসলামী 
সাহিত্য ও গবেষণায় যিনি প্রভূত অবদান 
রেখেছেন, পাঠকপ্রিয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “ওয়াহয়ুল 
কলম'এর বিখ্যাত লেখক মুস্তাফা সাদেক 
রাফেঈ (বধির) । এরকম আরো অনেকেই 
আছেন যারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় 
কেউ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, কেউ ৮০: 
কেউ শ্রবণপ্রতিবন্ধী আবার কেউ 
১০ সপ পু ৬ 
এসব সমস্যার সামনে তারা কিছুতেই হার 
মানেননি । বরং জীবন চলার পথে এসব 
পড়েন কর্মযুদ্ধে । প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর 
পরিশ্রমে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যান 
ইতিহাসের পাতায় পাতায়, যুগে যুগে এমন 
সব অবদান ছেড়ে যান যা অনেক সুস্থ, সবল 
ও স্বাভাবিক মানুষ করতে পারেনি । হযরত 
আবূ দরদা ঞ্ক্ট বলেন, আল্লাহ যখন কারো 
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রি 
“আপনি শুভসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে, 
যারা তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত 
হলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই এবং 
নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই পরিবর্তনকারী | 
এরা হচ্ছেন তারাই যাদের প্রতি তাদের 
প্রতিপালকের নিকট হতে বিশেষ অনুগ্রহ ও 
রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে 

ত।”? 

সুতরাং অটিজমে আক্রান্ত হলে মুমিনের 
উচিৎ সবর ও ধের্ধের সাথে এ কষ্টের 
মোকাবেলা করা, সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে 


সুনানে সৃষ্টিকর্তার সাহায্য কামনা করা, সর্বাবস্থায় 


আল্লাহর তকদীরকে বিশ্বীস করে এবং 
সপ ৬ 
জীবনযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়া | তাহলে হয়তো 
আপনিও হতে পারেন শামিল তাদের 
কাফেলায় যারা যুগ ও যামানারে বদলায় । 


লেখক: রিয়াদ থেকে, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১২ 


১  আল-হাকিম, 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. ল ১৯৯০ 
খি.), খ. ৪, পৃ. ৩৪১, হাদীস: ৭৮৭৬, হযরত 
আবদুল্াহ ইবনে আববাস (রা্্ী থেকে বর্ণিত 


২ অক্মাফোর ইংলিশ ডিকৃশনারি 
+ মাদার অব ফয়সাল অটিজম সেন্টার কর্তৃক 
প্রকাশিত বই, পৃ. ৬ 


" বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত সহজ বাংলা 
অভিধান 

€ আল-কুরআন, সুরা আল-আনিয়া ২১:৩৫ 

* এক্ষেত্রে জনাব জুহাইর যুমযূম বিরচিত বিখ্যাত ৫০ 
প্রতিবন্ধীর জীবনী গ্রন্থটি সবিশেষ দ্রষ্টব্য 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা ২:১৫৫-১৫৭ 


) আত্তান্তহীদ ২৮ 


ফা।তা।ও ।য়া 


সমস্যা ও সমধান 


তত্তববধানে**১১০০০০০৩০০০০৩০০০৩৪০০০৩৩ 
আল্মামা মুফতী হাফেজ আহমদুন্মাহ 


প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
আন্মামা মুফতী মোজাফ্ফর আহমদ 


মুফতী, মুহাদ্দিস ও পরিচালক, ফিকাহ বিভাগ 


১. ফতোয়া আইডি: ৩০৬/৩৮২৭৫ 

বিষয়: ওরসের চাদা প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: হুযুর আমি তাবলীগের মেহনতে 

জড়িত । বিভিন্ন সময় এলাকার সমাজের 

অনুষ্ঠানে মাননত-যিয়ারত ও ওরসের চাদা 

দিয়ে থাকি এবং ওরসের তাবরুক বা খানা 

খেয়ে থাকি, এগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে 

জায়েয হবে কি না? জানালে খুশি হবো । 
আবসার ফাহিম 


উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর নামে 
মানত করা জায়েয । কিন্তু কোন মাযার বা 
কবরের নামে মামত করা বা ওরশের খানা 
খাওয়া না-জায়েয ও হারাম | কেননা মাযার 
বা কবরের নামে যারা মান্নত করে চাদা দেয় 
তারা মাযার ও কবরবাসীদের থেকে তাদের 
হাজত পুরা করার বা তাদের লাভের উদ্দেশ্য 
মানত করে চাদা দেয় । সুতরাং তা ইসলামী 
শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদ'আতে সাইয়িআ ও 
একরকম হি 


২. ফতোয়া আইডি: ০৮/৩৮৪৬৮ 
বিষয়: প্রচলিত মিলাদ ও কিয়াম প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন: বিভিন্ন এলাকায় আশুরা, শবে বরাত, 


দেওবন্দী, ওহাবী, খারেজী, রাসূলের 
দুশমন, এমনকি কাফির পর্যন্ত বলে থাকে । 
এখন আমার প্রশ্ন হল, যারা মিলাদ-কিয়াম 


উত্তরঃ: স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রচলিত 
পরিপন্থী ও ধর্মীয় আবরণে বিদ'আত কাজ 
যে কোন সময় হোক না কেন। মুসলিম 
সমাজকে এ জাতির ধর্মীয় কু-সংস্কার থেকে 
বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য । নবী করীম 
পু, খুলাফায়ে রাশিদীন ও ইমামগণের 
সোনালি যুগে তার কোন অস্তিত্ব ও প্রমাণ 
ছিল না। যারা এ জাতির শরীয়ত গরিত 
কাজ করে আশেকে রাসুল হওয়ার দাবি 
করে প্রকৃত পক্ষে তারাই রাসূলের শত্রু ও 
দুশমন । আর যারা এ ধরনের কু-সং 
থেকে বিরত থাকে এবং রাসূলের পবিত্র 
সুনাতের মতে আমল করে প্রকৃতপক্ষে 
তারাই রাসূলের আশেক ও বন্ধু ১ 


৩. ফতোয়া আইডি: ১৪২/৩৮১১১ 


উত্তর : স্মরণ রাখতে হবে যে, যারা তাদের 
ক্ষুদ্র জ্ঞান মতে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা 
করে চলে থাকে এবং যারা কুরআন- 
পারদর্শী এবং অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী 
সে ধরনের মুজতাহিদগণের কথায় চলতে 


চায় না। তারা হলো সুবিধাবাদী । সুতরাং 


তারা গোমরাহ ও পথত্রষ্ট তারা নিজেকে 
আহলে হাদীস ও সালাফী বলে দাবি করে । 


কিন্তু বস্তবে তারা খলফী-সালাফী নয় এবং 


আহলে হাদীসও নয় । 

তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করা 
মোটামুটি জায়েয এবং তাদের পিছনে 
ইকতেদা করা বৈধ । কিন্তু পারতপক্ষে না 
করা উত্তম | 


৪. ফতোয়া আইডি: ৩৩২/৩৮৩০১ 
বিষয়: ফাতিহা প্রসঙ্গে ৷ 

প্রশ্ন: হুযুর! আমি আগে ১২ রবিউল পালন 
করতাম । ওলামায়ে কেরামের ওয়াযে আমি 
তা থেকে ফিরে আসি । এখন নির্দিষ্ট তারিখ 


সাওয়াবের উদ্দেশ্যে খানা ইত্যাদি পাক করে 
ফাতিহা দিতে পারব কি না? বিস্তারিত 


উত্তরঃ: স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রচলিত 
পদ্ধতিতে ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে যে 
ইত্যাদি যা ফাতিহা দেওয়া হয় তা হুযুর উঠ 
এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের যুগে 
ছিল না। সুতরাং এটা বিদ“আত | অবশ্য 
8৭০৯4 
হবে এবং ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে 
নী ১1৮৮০ পানাহার করানো 
হয়। ফাতিহার রসম পালন করা না হয় 
তাতে কোন অসুবিধা নেই, বরং জায়েয ও 
উত্তম হবে ॥$ 


৫. ফতোয়া আইডি: ৩৯/৩৮৪৯৯ 


নাস্তা ইত্যাদি খাওয়ানো হয়। খতমে 
তারাবীর আখেরী মুনাজাতের দিন মিষ্টি 
বিতরণ করা হয় এবং হাফেজ সাহেবদেরকে 
কিছু টাকা হাদিয়া দেওয়া হয় । এ খরচাদির 
টাকা ইমাম সাহেব কিংবা অন্য কারো 
মাধ্যমে মসজিদে এলান করে চাদা তোলা 
হয় এবং উক্ত ব্যয় খাতগ্তলোতে খরচ করা 
হয়। 


-।॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 


ফা।তা।ও ।য়া 


এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে উল্লিখিত পদ্ধতির 
মাধ্যমে চাদা তোলা এবং উক্ত খাতগ্তলোতে 
খরচ করা শরীয়ত সম্মত হবে কি? যদি 
জায়েয না হয় তাহলে হাফেজ সাহেবদের 
খোরাকির ব্যাপারে করণীয় কি? 

একজন আলেম থেকে শুনেছি হাফেজ 
জায়েয ও উত্তম । ওই আলেমের কথা 


মহল্লার কোন নির্দিষ্ট ঘর থেকে না হয় তখন 
তার জন্য মুসল্লিদের থেকে চাদা উঠানো 
উজরত বা পারিশ্রমিকের অন্তর্ভুক্ত হবে না । 
কেননা সাধারণত হাফেজ সাহেবদের 
খোরাকি খতমে তারাবীহের বিনিময় হিসেবে 
গণ্য হয় না। অনুরূপভাবে হাফেজ 
সাহেবদেরকে নাস্তা ইত্যাদি খাওয়ানো 
উজরত বা পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য হয় না। 
কিন্তু খতমে তারাবীহের শেষে হাদিয়া 
হিসেবে তাদেরকে দেওয়ার জন্য যে চাদা 
উঠানো হয় তা খতমে তারাবীহের বিনিময় 
ও পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য হবে । সুতরাং 
তা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে খতমে 
তারাবীহের সময় যে মিষ্টি বিতরণ করা হয় 
তা যদি স্বেচ্ছায় এবং ব্যক্তিগতভাবে হয় 
এবং জরুরি মনে করা না হয় তবে তাতে 
কোন অসুবিধা নেই । আর তার জন্য চাদা 
উঠানো হয় তবে তা না-জায়েয । কেননা 
এসব কুসংক্ষার | 

উল্লেখ্য যে, হাফেজ সাহেবদেরকে খতম 
শেষে যে টাকা দেওয়া হয় তাকে হাদিয়া বা 
ইকরাম হিসেবে গণ্য করে মৌলভী সাহেবের 
দেওয়া বক্তব্য ভুল এবং তা সঠিক নয়। 
কেননা এ রকম হাদিয়ার জন্য চাদা 

হয় না। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে কাউকে না 
জানিয়ে হাফেজ সাহেবদেরকে যদি কিছু 
দিয়ে থাকে তা হাদিয়া হিসেবে গন্য হবে । 
কেননা সাধারণত হাফেজ সাহেবদের 
খোরাকী ইত্যাদি খাওয়ানো উজরত বা 
পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য হয় না। কিন্তু 
খতমে তারাবীহ শেষে হাদিয়া হিসেবে 
তাদেরকে দেওয়ার জন্য যে চাদা উঠানো 
হয় তা খতমে তারাবীহের বিনিময়ে ও 
পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য হবে । সুতারাং এ 
হাদিয়া জায়েয ও বৈধ হবে না। 
অনুরূপভাবে খতমে তারাবীহের সময় যে 
মিষ্টি বিতরণ করা হয় তা যদি স্বেচ্ছায় ও 
ব্যক্তিগতভাবে হয় এবং জরুরি মনে করা না 
হয় তখন তাতে কোন অসুবিধা নেই । আর 
যদি এর জন্য চাদা উঠাতে হয় তবে তা 


নভেম্বর'১২ 


জায়েয ও বৈধ হবে না । কেননা তখন এটা 
একটা কুসংস্কার হিসেবে গণ্য হবে ॥ 


৬. ফাতওয়া আইডি:১৩/৩৮৪ ৭৩ 

বানানো প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: আমাদের এলাকাবাসীদের মধ্যে একটি 
প্রথা আছে যে, শবে কদর ও শবে বরাতে 
হালুয়া-রুটি ইত্যাদি বানানো হয়। কিছু 
পছন্দ করে না । তবে তাদের বলা হয়, যদি 
তোমরা হালুয়া-রুটি না বানাও তোমরা যখন 
ধরবে । অনেকে এই কারণে বানায়, আবার 
অনেকে বানায় এই কারণে যে, ছোট ছোট 
ছেলে-মেয়ে কান্নাকাটি করে । 

এখন আমার প্রশ্ন হল, এভাবে হালুয়া-রুটি 
বানানো জায়েয আছে কি না? এবং 
লোকেরা কবর সম্পর্কে যে কথা বলেছে সে 


কথা শরীয়তসম্মত কি না? জানালে 
চিরকৃতজ্ঞ হব । 

মুহাম্মদ ফজলুল হক 

ভোলা, বাংলাদেশ 


উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে শবে বরাত, 
শবে কদর ইত্যাদি পুণ্যময় রজনীগুলিতে 
হালুয়া-রুটি বানানোর যে প্রথা কিছু কিছু 
এলাকাতে চালু আছে, সেসব বিদআতে 
সাইয়িয়া ও কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয় । 
আর কবর সম্পকে যে কথা চালু রয়েছে তা 
একেবারে ভিত্তিহীন ৷ ইসলামী শরীয়তে এর 
কোন প্রমাণ নেই । বরং এসব শয়তানী 
আকীদা ও বিশ্বাস! মুসলমানদেরকে পবিত্র 
রজনীগুলোর সওয়াব থেকে মাহরুম করার 
জন্য শয়তান জনগণের মধ্যে এ ধরনের 
মনগড়া কথা চড়িয়ে দিয়েছে । তার থেকে 
রো রিননাউননা রন 
রুরি | 


৭. ফাতওয়া আইডি: ১২/৩৮৪৭২ 
বিষয়: ঈসালে সাওয়াব প্রসঙ্গে 
মানুষ মৃত্যুর পর দিন-তারিখ নির্দিষ্ট না 
মির €ম, ৪০তম বা বছরান্তে 
নিদিষ্ট ৃত্যুকার্ষিকী) ঈসালে 
সি উদ্দেশ্য আত্মীয়-স্বজন, 
প্রতিবেশী ও গরীব-মিসকীনকে গরু-মহিষ 
ইত্যাদি যবেহ করে খানা খাওয়ানো জায়ে 
আছে কি না? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ 
হব। 
মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন 


শিক্ষক: রুকুনুল ইসলাম মাদরাসা 


৮: ঘটনায় কোন ব্যাক্তির 
দিন বা চল্লিশ দিন নির্দিষ্ট না 


উত্তর: 
মৃত্যুর চত্তু 


করে মৃত ব্যক্তির ঈসালে সওয়াবের জন্য 
যিয়াফত করে শুধু গরীব মিসকীনদেরকে 
খানা খাওয়ালে ইসলামী শরীয়ত মতে কোন 
অসুবিধা নেই । বরং এটি বড় পুণ্য ও 
সওয়াবের কাজ । কিন্তু সেসময় আত্মীয়- 
স্বজন ও প্রতিবেশীদের দাওয়াত থেকে 
বিরত রাখা উচিৎ । নতুবা সেটা উৎসবের 
খানা হিসেবে গণ্য হয়ে যাবে । কারণ 
আত্মীয়-স্বজনের খানা হচ্ছে, বিয়ে-শাদি ও 
অলীমা ইত্যাদির খানা, মৃত্যুর খানা নয় ।' 


৮. ফাতওয়া আইডি: ১৭/৩৮৪৭৭ 

বিষয়: মান্নাত প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: আমার চাচা একটি মান্নত মেনেছে যে, 
আমার যদি একটি ছেলে হয় তাহলে আমি 
মাযারে ছাগল দান করব । ছেলে হওয়ার পর 
আমার চাচা একটি ছাগল বিক্রয় করে 
আমাকে টাকা দিয়ে বলল এই টাকাগুলো 
মাযারে দিয়ে আস । 


উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে মাযারের জন্য 
কোন কিছু মানত করা ইসলামী শরিয়ত 
মতে না-জায়েয ও হারাম | সুতরাং উল্লিখিত 
বর্ণনা মতে আপনার চাচার পক্ষ থেকে 
মাযারের জন্য মান্নত কৃত ছাগল বিক্রির 
টাকা যে কোন ভালো কাজে ব্যবহার করতে 
বা গরীব-মিসকীনদেরকে সদকা করে দিতে 
কোন অসুবিধা নেই । বরং বড় ফযীলত ও 
সওয়াবের কাজ হবে | 


৯. ফাতওয়া আইডি: ৮৯/৩৮০৫৮ 
বিষয়: কবর ও মসজিদ প্রসঙ্গে 
প্রশ্-১: বিভিন্ন কবরে দেখা যায় যে, 
কবরের উপরে নিচে ও ভেতরে; চতুর্দিকে 
পাকা দেয়াল দেওয়া হয় ৷ এসব কি শরীয়ত 
সম্মত? এতে মৃত ব্যক্তির কোন সওয়াব 
হবেকিনা? 
প্রশ্নর-২ঃ আমাদের মসজিদের মেহরাব 
সংলগ্ন একটি কবর স্থান আছে । আমরা 
দ্বিতীয় তলার পশ্চিমে সামান্য সম্প্রসারণ 
করেছি, যা কবর স্থানের উপর হয়ে গেছে । 
এখন প্রশ্ন হল উক্ত বর্ধিত অংশ শরয়ী 
মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে কিনা? যদি না 
হয়, তবে সেখানে কোন ইসলামী পাঠাগার 
করা বৈধ হবে কি না? এই ইসলামী 
পাঠাগারের কারণে মৃত ব্যক্তির কোন 
সওয়াব হবে কি না? 

হাজী মুহাম্মদ জাফর 


) আত্তার্তহীদ ৩০ 


ফা।তা।ও ।য়া 


উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, কবরের 
উপরে নিচে ও ভেতরে; চতুর্দিকে পাকা করা 
ইসলামী শরীয়তের মধ্যে সম্পূর্ণ না-জায়েয 
ও শরীয়ত গহিত কাজ । অবশ্য মানুষের 
পদচারণা ও গরু-ছাগল ইত্যাদির পদদলন 
থেকে রক্ষা ও হিফাযত করার জন্য কবরের 
চতুর্দকে দেয়াল নির্মাণ করতে কোন 
অসুবিধা নেই ।* 


১০. ফাতওয়া আইডি: ৯/৩৮৪৬৯ 

বিষয়: মান্নত করা প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: আমি মান্নত করি যে, আমার সন্তান 
যদি রোগমুক্ত হয়, তাহলে আমি একটি গরু 
সাদকা করব । অতঃপর সন্তান রোগমুক্ত 
হলো । আবার কিছুদিন পর কঠিন রোগে 
আক্রান্ত হয়ে মারা যায় । কয়েক বছর পর 
আমি আবারও মান্নত করি যে, আমার যে 
কটি সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তুমি দান 
করেছন, তা সব যদি সুস্থ-সুষ্ঠুভ থাকে 
তাহলে আমি আর একটি গরু আল্লাহর 
রাস্তায় দান করব | অতএব প্রশ্ন হল আমার 
এ মান্নাত শুদ্ধ হয়েছে কি? এবং হলে কয়টা 
গরু সদকা করতে হবে? কিংবা সে টাকা 
দিয়ে আমার অসহায়-গরীব ছেলে বা 
পথে ব্যয় বা তার আসবাবপত্র ক্রয় করলে 
সদকা আদায় হবে কিনা? শরয়ী সমাধানে 
বাধিত করবেন । 


ফাতেমা বেগম 


দৃষ্টিতে আপনার উভয় মান্নাত সহীহ ও শুদ্ধ 
হয়েছে । এখন আপনার জন্য মধ্যম শ্রেণির 
দেওয়া ওয়াজিব ও জরুরি । নতুবা মধ্যম 
মিসকীনদেরকে সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব 
ও জরুরি । কিন্তু আপনার অসহায় ছেলে- 
মেয়েদেরকে বা নাতি-নাতনিদেরকে বা মা- 
বাবা, দাদা-দাদি ও নানা-নানিদেরকে দিতে 
পারবেন না। অন্য গরীব আত্মীয়- 
স্বজনদেরকে দিতে পারবেন ।১] 


সংকলনে 


শিক্ষার্থী: দারুল ইফতা, জামিয়া ইসলামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


" আল-কুরআন, সরা আন-আম, ৬:১২১; সুরা 
আল-সায়িদা, ৫:৩; সহীহ আল-বুখারী, খ. ২, 
পৃ. ৯৫৯; সহীহ ম্বসলিম, খ. ৫, পৃ. ১৩২; আল- 


নভেম্বর'১২ 


হদায়। শরহু বিদায়াতিল মুবতাদী, খ. ৪, পৃ. 


৪২০; 
আবসার ওয় জামিয়িল বিহার, খ.২, পৃ. 
৪৩৯; রাদ্দুল ম্হতার শরহুদ দ্ুরারিল মখতার, 
খ. ২, পৃ. ৪৩৯; আল-ফিকহু আলা মাযহাবিল 
আরবাঁআ, খ. ১, পৃ. ৪১৮ ফাতওয়া 
মাহযাদিয়া, খ. ১, পৃ. ২১৪ 

২ মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৪০৩ ও ৪৮৭; 
আ/হসাহুল ফাতওয়া, খ. ১, পৃ. ৩৪৮; 
জাওয়াহির্ল ফাতওয়া, খ. ৪, পৃ. ৯১; 
ইমদাদুল ফাতওয়া, খ. ১, পৃ. ২৫৬ 


* রদ্ুল মুহতার শরহুদ দ্ুররিল মুখতার, ১, পৃ. 


৫৬২; ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিল জাদীদ, 
খ. ১, পৃ. ২৬২; শরহে নুরিল ঈযাহ, পৃ. ১৮১; 
ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া, পৃ. ৬১; ফাতওয়ায়ে 
দারদ্ল উলুম দেওবন্দ, খ. ৮, পৃ. ১৭৫ 

” আল-হদায়। শরহু বিদায়াতিল মুবতাদী, খ. 
৩, পৃ. ২৭৬; রদ্দুল মুহতার শরহদ দুরারিল 
মুখতার, খ. ২, পৃ. ২৪৩/২৪৪; ফাতওয়ায়ে 


রশীদিয়া, পৃ. ১৪৪ 
« আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:৪১; 


তাফসীরে ইবনে কসীর, খ. ১, পৃ. 
স্নানে তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৫৭৩; মিশকাতুল 


১, পৃ. ২৫৫; ফাতাওয়ায়ে 
৪, পৃ.8৪৬; ফাতওয়ায়ে 


» পৃ ৩২৬ ফাতওয়ায়ে 


আহসানুল ফাতওয়া, খ. ১, 
' রাদ্বল মুহতার শরছুদ দুররিল মুখতার, খ. ৩, 


রি ৩৮৫; 


” আল-কুরআন, 
স্নানে আর দাউদ, খ. ৩, প্‌ ২৩৪; তাদ- 
দ্লররজ্ল মুখতার শরহু তানওয়ীরিল আবসার 
এজি নিত খ. ২, পৃ. ৪৩৯, রাদ্বল 
মুহতার শরহুদ দ্ুরারিল মুখতার, খ. ৮, পৃ. 
৫১; ও খ. ১৪, পৃ. ৯৪; ফাতওয়ায়ে দারক্ল 
উলম দেওবন্দ, খ. ১২, পৃ. ১৩৭ ও ১৬২ 
* বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারারি, খ. 
১, পৃ. ৩১৮ আল-জামে সগীর, খ. ১, পৃ. 
১১৮; ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, খ. ১, পৃ. 
১৬৬; স্ত্রনানে তিরমিযী খ. ২, পৃ. ১৩১; 
মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৮৫০; ফিকহে 
ইসলামী, খ. ১১, পৃ. ৫৭৪; রদ্বল মুহতার 
শরহুদ দ্ুরারিল ম্বখতার, খ. ২, পৃ. ২৩৩; 
আবসার ওয়) জামিরিল বিহার, খ. ৬, পৃ. 
২০০; আল-বিনায়। শরহুল বিদায়, খ. ৪, রা 


১৭৯, বাহরত্র রায়িক শরহ কনযিদ 
দাকারিক, খ. ৫, পৃ. ২৫৫ 


+ আল-কুরআন, সুরা আাল-হজ,। ২২-২৯; 
তাফসীরে কবীর, খ. ১, পৃ ৩৩৮০, 
ফাতওয়ায়ে হিন্দি, খ. ১, পৃ. ২০৮; দ্ুরর্ল 


এজেন্সির নীতিমালা 


*সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া | 
* প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে | 
একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। ূ 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে | 
* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত | 
মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
* এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া | 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির ৃ 


গ্রাহক হবার নীতিমালা 


*গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি | 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা | 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

৬ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ টাকা । | 
নিমরূপ: ৃ 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


হিংসের জাত 


যোনায়েদ হোসাইন 

হৃদয়ের অশ্রু শুকিয়ে গেছে 

সব মায়া-মমতা লুকিয়ে গেছে, 

লজ্জা মানবতা ফেলে পিছে, 

হিংস্ররা জড়ো হল আকাশ নিচে । 

দেখিয়ে নানান ছুতো, নানা অজুহাত 
দশই মহররম বাধে যুদ্ধ, সংঘাত, রক্তপাত, 
মাহমদুদুল হাসান নিজামী লুষ্ঠন রাহাজানি করে দিনরাত 
রায় কিয়ামত য় চরম, 

এই দিনেতে আইয়ুব নবী পেলেন রোগের ত্রাণ ৮8575 
আল্লাহ তালার শান সব আল্লাহ তালার শান । কর্মে তাহারা তার ধারে না তো ধার, 
মৎস পেটের বন্দী থেকে মুক্তি পেলে ইউনুস নবী কে আবার করবে ওদের বিচার 
সব মহিমা আল্লাহ তালার তার মহিমা সবি, ওদের আইনে চলে জজ দরবার । 
এই আশুরা এই দিনেরী কত ইতিহাস ক্ষমতা লোভীরা ভবে ওদের ভয়ে 
ভাঙ্গাগড়ার এই ভুবনে কতই পরিহাস । ইমান বিক্রি করে ক্ষমতা জয়ে 
এই দিনেতে আদম-হাওয়া সৃষ্টি হলো ভাই চিনি ? 
আল্লাহ তালার এই মহিমার কোন সীমা নাই, 09757787595 
কালের পাতায় এই আশুরা কত ইতিকথা যেভাবে স্থায়ী হয় ক্ষমতার আসন । 
৮৩ ৮০০:১-০০২৪০১ ওদের রয়েছে শত অপকৌশল 
ফোরাতের জল লাল হয়েছে রাঙ্গা ফোরাত তীর মুনাফিক 
কারবালাতো কারবালা নয় সত্য-ন্যায়ের ছবি 98985 
ফোরাত পাড়ের মর্সিয়াতে সেই যে অমর কবি, সেখানে আনিবে ওরা ক্ষমতাবদল । 
আশুরাতো আশুরা নয় দশই মহররম 
সব মহিমা আল্লাহ তালার, সব তীহারই করম । শুধরে নে ভুল 
আগুল জ্বলে অন্তরে শাহাদাত 
প্রিয়নবীর প্রিয়জনের খুন ঝরেছে কারবালারী প্রান্তরে, মুনাওয়ার পা 


কোথায় গেল আজকে তোদের 


কারবালা তো কারবালা নয় শোকের সরণী 
ফোরাত পাড়ের মর্সিয়াতে অমর রাগিনী | 

জল জল করিয়া তৃষ্তায় হোসেনে 

এক ফোটা জল নাহি দিয়েছিল পাষাণে, 

তুই কেমনি পাষাণং সীমার তুই কেমনি পাষাণ! 
হোসেন হোসেন বলে আজো কীদে লক্ষ প্রাণ । 
দুঃখ নদী ঢেউ তুলেছে এক ইতিহাস ঘিরে | 
১৯ ৯৭ 

সব আল্লাহ তালার সব তাহারী করম । 


গোলাবের শুভাশিষ 
মহিম মাহফুজ 


এখনো রাতের আকাশ গুমোট কালো 
তারার প্রদিপ বাতাসে কাঁপছে ভীষণ 
কখন জাগবে পৃথিবী, সমুদ্র গর্জন? 
জ্বালাবে কে আর নতুন দিনের আলো? 
আতরের গন্ধ ঢেলেছে গোলাবকুঁড়ি 
খুলুক এবার পাপড়ির নম্র ভাজ 
গোলাবের বুকে প্রথম শিশির আজ 
শেকড় পেয়েছে খুঁজে সুরভির কন্তুরি 
আমলকি বনে পদধ্বনি শুনি কার? 
কালো কুয়াশার দেয়াল দিয়েছে বাধা 
আলোর আঘাতে পরাভূত মেকি ধাধা 
এখন কেবল রাতের প্রহর গুনি । হি 


আর থাকে না মুখে । 
খেয়ে পরে সুখেই যাদের 
নিশ্চিন্তায় কাটতো দিন, 
খণের জালে আটকে শিকার 
হয় যে শেষে গৃহহীন । 
এনজিওদের কৌশলে দেশ 
সত্যি এক মিউজিয়াম, 
গরীব দুখীর গড়তে মডেল 
হলো ওরা সফলকাম । 


দিতে পারাই ধর্ম বড় । 
নভেমবর'১২ ______- 0 আত্তাম্তহীদ ৩২ 


করুন ।” নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বলছি, আমি জামিয়া পটিয়ার 
দাওরায়ে হাদীসের একজন ছাত্র ৷ যখন দারুল হাদীসের শিক্ষকদের 
গেলাম | একথা বলা অত্যুক্তি হবে না, তখন আমি দেওবন্দ যেতে 
না পারার কষ্টই ভুলে গেলাম | শায়খুল ইসলাম মুফতী আব্দুল 
হালীম বোখারীর সহীহ বোখারীর দরস যেন স্বয়ং ইমাম বোখারী 
এরজ্ছু দিচ্ছেন । তিনি যেন সাধারণের মাঝে অসাধারণের এশর্ষে 
মহীয়ান । আকাবির ও আসলাফির প্রতিচ্ছবি আল্লামা নূরুল ইসলাম 
জদীদ সাহেব হুজুরের দরসে বসলে মনে হয় যেন মাদানী এ্রজাচি ও 
শায়খুল হাদীস যাকারিয়া ঞঞ্ই-এর জ্ঞানের সাগর প্রবাহিত হচ্ছে। 
বাংলার ইসলামী শিক্ষার অন্যতম রূপকার হাফেজ্জী হুজুর ঞ্জ্ছি-এর 
স্থলাভিষিক্ত আল্লামা হাফেজ আহমদুল্লাহ সাহেবের দরস শুনে মনে 
হয় যেন আল্লামা আইনী, ইবনে হাজর ও শাহ কাশ্মীরী এজ্-এর 
ইলম হুজুরের মধ্যে একীভূত হয়ে গেছেন । বিদগ্ধ আলেমে দীন 
আল্লামা মুজাফফর আহমদকে দেখে মনে হয় যেন এক সাধাসিধে 
ইনসান, কিন্তু দরসে যেন প্রবাহিত হয় জ্ঞানের ফন্বুধারা । আকাবিরে 
উম্মতের যোগ্য উত্তরসূরি, কুটিলতামুক্ত সহজ সরল ও আড়ম্বরহীন 
জীবনের অধিকারী আল্লামা রহমতুল্লাহ কাওসার নেজামী, ইতিহাসে 
তার পাতত্যি ও অবাধ বিচরণ দেখে স্মরণ হয় আল্লামা ইবনে কাসীর 
ও ইবনে খালদুনকে ৷ তাসনীফ ও লিখনীর ময়দানের আরেক 
শাহসওয়ার জীবন্ত কিংবদন্তি আল্লামা রফিক আহমদ, তাফসীর, 
হাদীস, ফিকাহ, নাহ, আদবসহ এমন কোন জ্ঞানের শাখা নেই 
যেখানে হুজুরের সরব পদচারণা নেই ৷ ইসলামী অর্থনীতিবিদ 
আল্লামা মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া হাদীসে তার পাত্যি দেখে মনে হয় 
যেন ইলমী অধঃপতনের এই ক্রান্তিকালে আল্লাহর এক বড় রহমত । 
রত রয়েছেন ইলমী নববীর খেদমতে । আল্লামা একরাম হোসাইন 
ওয়াদুদী, ফিকহে হানাফীর দরসে মসনদে যেন বসেছে স্বয়ং সাহেবে 
মাযহাব | এতো লিখলাম শুধু দাওরার শিক্ষকদের ব্যাপারে । সকল 
আসাতিযার ব্যাপারে যদি লিখতে যাই তাহলে হয়ত একটি স্বতন্ত্র 
গ্রন্থই হয়ে যাবে!! এরাই মোদের আদর্শ গর্ব, অহংকার । আরব 
কবি ফরযদক যথার্থই বলেছেন, তারাই মোদের পূর্বসূরি, যাদের 
ঘানি গাগা রানল রা রগ রা না 
ৰৈ 

পরিশেষে মহান প্রভুর দরবারে আমাদের আকুল আবেদন, আল্লামা 
মুফতি আজিজুল হক এঞ্ঞ্ট-এর এই রশিদী বাগ, হাজী ইউনুস 
এক্ই-এর তিলে তিলে গড়া ইলমী পুষ্পোদ্যান, আল্লামা হারুন 
ইসলামাবাদী ঞ্জ্ছ-এর স্বগ্নসৌধ, আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম 
এক্ছ-এর নববী দরসেগাহ এবং বুখারীয়ে ওয়াক্ত মুফতী আবদুল 
হালীম বোখারী দা. বা.-এর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল বাংলার এই 
আযহার এবং জ্ঞানের এই সমস্ত বটবৃক্ষের ছায়া যেন আমাদের 
ওপর দীর্ঘ দিন থাকে | আমীন! 


মু. রিদওয়ানুল কাদের [সদস্য : ] 


নভেম্বর'১২ 


বড়দের দৃষ্টিতে শায়খুল হাদীস পচ 
গত ১৯ রামাযান ১৪৩৩ 5 ৮ আগস্ট ২০১২ বুধবার দুপুর ১২.২০ 
মিনিটে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক একটি ইন্তেকাল 
করেন । আমাদের এই বাংলাদেশে শায়খুল হাদীস বলে যাকে সবাই 
এক নামে চিনি, তিনি আজিজুল হক এ্জ্ছি । তিনি আর নেই । চলে 
গেছেন মহামহীমের স্থায়ী আশ্রয়ে । তবে রেখে গেছেন বর্ণাঢ্য 
র অনেক স্মৃতি । অনেক অবদান । শায়খুল হাদীস এক ছাত্র 
হিসেবে যেমন ছিলেন খুবই পরিশ্রমী ও তীন্ষম মেধাসম্পন্ন, তেমনি 
আদব ও শিষ্টাচারেও তিনি ছিলেন অতুলনীয় । উত্তাদেও প্রতি ছিল 
তার পূর্ণ আস্থা এবং ভালোবাসা । উত্তাদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল 
হৃদয়ের । তিনি যেমন উতস্তাদেরকে হদয়ের গভীর থেকে 
ভালোবাসতেন, উত্তাদরাও তাকে আপন সন্তানের চেয়ে বেশি 
ভালোবাসতেন এবং ম্নেহ করতেন । যার বহিঃপ্রকাশ পরবর্তিতে 
উত্তাদগণের কথায় পাওয়া গেছে । এক্ষেত্রে শায়খুল হাদীস /োজাছি- 
এর ব্যাপারে তার উস্তাদ ও আমাদের আকাবিরের কিছু কথা 
উল্লেখযোগ্য: 
১. উত্তাদের খেদমত করে কী হওয়া যায়, দেখতে চাইলে তোমরা 
আজিজুল হককে দেখ | _আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী জট 
২. আমার আশা, তোমার মাধ্যমে আমার কিছু কথা বাংলাদেশে 
তি ঘটবে । _আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী এটি 
৩. হক আমার ছেলে । সে হাজারের মাঝে একজন । 
_আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী এট 

৪. তুমি যখন আমার থেকে বিদায় নেবে, তখন বুঝবে আমি 
তোমাকে কী বানিয়ে গেলাম | _আল্লামা রফিক আহমদ কাশ্ীরী 

৫. তোমার মতো আরও কোনো আজিজুল হক পেলে আমার কাছে 
পাঠিয়ে দিও | _আল্লামা আসাদুল্লাহ সাহারানপুরী এজি 

৬. রোজ হাশরে মহান আল্লাহ যদি প্রশ্ন করেন, শামসুল হক! তুমি 
আমার কাছে পেশ করার মতো কী নিয়ে এসেছ? আমি বলব, 
হে আল্লাহ! আমি আজিজুল হক এবং হেদায়াতুল্লাহকে নিয়ে 
এসেছি । -আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী এটি 

৭. আজিজুল হক তোমাদের অলংকার স্বরূপ | তাকে ছাড়া তোমরা 
এ সমাজে বিকাবে না । _হযরত হাফেজ্জী হুজুর এটি 

৮. শামসুল হক ফরিদপুরী এজ একবার ভারত সফরে গেলে 
বাংলাদেশে আজিজুল হক নামে আমার একটা ছেলে আছে, 
আপনি তাকে চেনেন? 

শায়খের উস্তাদগণের এ সমস্ত উক্তি দ্বারাই বোঝা যায়, তারা এই 

ছাত্রকে কতটুকু ভালোবাসতেন । পাশাপাশি তাদের এসব বাণী দ্বারা 

শায়খুল হাদীস এ্ক্টু-এর ইলমী মাকাম যে কত উঁচুতে ছিল, তাও 

ফুটে ওঠে । আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন এবং 

আমাদেরকে তার ইলম দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন । 


আমীন । 
তথ্যসূত্র: ছোটবেলায় শায়খুল হাদীস 
আমাতুল্সাহ তামানা সদস্য : ০৩] 


) আত্তার্তহীদ ৩৩ 


অতীত স্বৃতি হাসান ভাই কোন সময় ক্ষয়ের জীবন 

মু. মিজানুর রহমান /সদস্য : ১৯/ ৪৬০৪৯৪৭২ ইবরাহীম আনোয়ারী /সদস্য : ২৪/ 
শর্ট কোর্সে পড়ার সময় ৮০১৮২২৭০ যে পথে রয়েছে আলো ফোটে 

কি যে মধুর স্মৃতি, ৪৪ পটা তাকে কেন বিবেকে অন্ধকরো 
হঠাৎ করে একটি কাজে 85895181518 রবেনা এই জীবন জীবন হয়ে 

টেনে ছিলাম ইতি । মিশা সমান বাহন তোমার আমার কভু কারো । 

কেন হায় চলে গেলাম সোনালি প্রভাত যেখানে শুরু মানুষের ছোট্ট প্রতিক্ষা 
বড়ই বিষাদ লাগে, মিসবাহ উদ্দীন /সদস্য ; ১৫ ব্যস্ততায় চলার পথে 

এত ব্যথা লাগবে আমার রানািলা ভা বুকে ব্যথা নিয়ে মানুষ চায় ভিক্ষা 
না জানিতাম আগে । 85 তু কিসের আশায় যেন সময় ব্যস্ত হতে । 
একটি হুজুর ইসমাইল সাহেব বাইরে এসে তাকিয়ে দেখি স্থির হতে চাইনা মানুষ দু'মিনিট হায় 
আরেক হুজুর ফুরকান, গাছে পাখির বীক ৷ যেন সে কি ধরে রেখেছে বুকে 
ছাত্র সবাই মানুষ করবে ভারিটাভারারাহিনিনারাতীর কোন নিজের মহৎ সুখে 

চেষ্টা করত আপ্রাণ । তা বেদনা হয়ে গেছে গরিমায় | 

নম্র স্বভাব জাফর সাদেক মনটা আমার হয় যে শীতল কেন ভুলে যাও কাছের মরনকে 
হযরত বোরহান, মুযাজ্জিনের তানে। কেন ধবংশ করো মনের আলোকে 
মহামুল্য উপদেশ ভাই পারের আাটিনকজিজারীর কি কামনা তোমার এজীবন ধারায় 
করত সদা দান । নি কেন হিংসা ঘটাও পাড়ায় পাড়ায় । 
তাবলীগে ভাই ছুটে যেতাম পারিনা হিডিল ভি পুরাও যদি ডুবি-ডুবি অন্ধকারে 
যখন পেতাম ছুটি, মিনতি কি সুখ হবে আর তোমার মরনে 
সেই স্মৃতি পড়লে মনে ররর ভা আখাঙ্ধীয় শুধু মিথ্যে ছলনার পরে 
ব্যথায় কাতরে ওঠি। 98175 আয়ু পুরিয়ে ক্ষয়ে ক্ষরণে | 
তাবলীগেরই ফিকর? মন চলে যায় দূরে | 

হলে বিভিন্ন ওষুধ সেবন করি | যা আমাদের পেটে গিয়ে 


১. এক মাওলানা ও ভদ্রলোকের কথোপকথন 
ভদ্রলোক : মাওলানা সাহেব বলেন তো জান্নাতে যে যাচাই, সেকি 


তাই পায়? 
মাওলানা : হ্যা অবশ্যই! কিন্তু কেন? 


ভদ্রলোক : আমি তো সিগারেট ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারি না। 
আমি কি ওখানে সিগারেট পাব? 

মাওলানা: অবশ্যই পাবেন । কিন্তু সিগারেট ধরানোর জন্য 

জন্য জাহান্নামে যেতে 


আপনাকে কিছুক্ষণের 


হয়েছে, এখন কি করতে হবে? 


ঢাকা রাখার চেষ্টা করবেন । 
রোগী : কিন্তু ঢাকা তো অনেক দূর, 
চট্টগ্রামে রাখলে হবে না? 
সংগ্রহে: মুহাম্মদ মোস্তফা খিষির 
বাকলিয়া, চ্টথাম 


৩. পবিত্র কুরআনের শক্তি 


এক নাস্তিক মোল্লা নাসির উদ্দীনের কাছে 


বলল, 
নাস্তিক : আচ্ছা মোল্লা সাহেব, 


আমাদের কোন অসুখ-বিসুখ 


নভেম্বর'১২ 


: এই নিন ওযুধ । ঠিকমত 
খাবেন এবং খাবার সবসময় 


বিশ্বাস নয়? 


রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে অসুখ ভাল করে । তবে 
আপনারে যে বলে থাকেন কুরআনের সুরা পড়ে ফুঁক 
বিভিন্ন অসুখ ভালো হয়ে তা কিভাবে হয় । এটা কি মিথ্যা 


মোল্লা নাসির উদ্দীন: আপনি তো আস্থ একটা ফাযিল লোক । 


আপনার মা-বাবার ঠিক নেই । আপনি হলেন জারজ 


সন্তান | যান এখান থেকে । 


নওল হাতের কলম ফোরামের সদস্য 

মুহাম্মদ ওমর ফারুক(১৪)-এর 
মায়ের ইন্তেকালে 

আমরা গভীরভাবে শোকাহত 


একথা শুনে নাস্তিক লোকটা খুব রাগান্বিত হলেন । তার 
চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়, মনে হচ্ছে মোল্লা নাসির 
উদ্দীনকে 


আস্থা গিলে ফেলবে । 
তখন সে রাগত স্বরে বলল, আপনি 
কি বললেন? 
মোল্লা নাসির উদ্দীন : 
আরে ভাই থামুন থামুন। আপনি 
জারজ নন । এখন আপনার প্রশ্বের 
উত্তর শুনুন। ভাই, আমার কথা 
শুনে আপনার শরীর উত্তেজিত হয়ে 
গেল, চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। 
আমার কথায় যদি আপনার দেহে 
এত রাসায়নিক ক্রিয়ার মতো কাজ 


একথা শুনে নাস্তিকের বাচ্চা মাথা 
নিচু করে চলে গেল । 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ রায়হান 
বাকলিয়া, চট্রগ্রাম 


) আত্তার্তহীদ ৩৪ 


স্মৃতিশক্তি কিভাবে হারায় 


বড় কোনো দুর্ঘটনার কবলে পড়লে বা খুব 
খারাপ কোনো খবর শুনলে অনেক সময় 
মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। এ রকম 
ভুলে যায়, এমনকি বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রীয়-স্বজন 
কাউকেই চিনতে পারে না। নিজের নামও 


রকম অনেক কারণেই স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে 
পারে । কারণ যাই হোক, স্মৃতিভ্রংশ ঘটলে 
তার ফলাফল সব ক্ষেত্রেই এক রকম । মাথার 
মধ্যে নিউরন (1161:00) হলো সব ধরনের 
স্মৃতির এক হিসেবে ভীঁড়ার ঘর | যেভাবেই 
হোক, এই নিউরনরা যদি আক্রান্ত হয় তাহলে 
স্মৃতি লোপ পায় । মাথার মধ্যে এ নিউরনের 
কাজ হলো বিভিন্ন সময় যা কিছু ঘটে চলেছে 
তার হিসাব রাখা | তাই যদি কখনো নিউরনরা 


বেমালুম ভুলে যায় । মনোবিজ্ঞানে একে বলা হয়, অস্মার বা কোনো ঝামেলায় পড়ে তাহলে তাদের জমার হিসাব ভু-ল হয়ে 
স্মৃতিভ্রংশ (810009519) | বিভিন্ন কারণেই স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে স্মৃতিভ্রংশ ঘটায় । স্মৃতি লোপ পেলে ঘটনাটি ঘটার আগে বা পরের 


পারে । যেমন- মাথায় 


চোট লাগা, মনে কোনো বড় কষ্ট পাওয়া, সবকিছুই একদম মুছে যায় ৷ এরকম অবস্থা, এক-আধ সপ্তাহ, মাস 


অস্বাভাবিক ক্লান্তি, ওষুধপত্রের কুফল, মাথার সার্জারি, মনের মধ্যে বা বছর ধরে থাকতে পারে, আবার কখনো সারা জীবন । 


দারুণ টানাপড়েন, খুব বুড়ো হয়ে পড়া, বেশিরকম নেশা করা । এ 


২৬. মুহাম্মদ হেদায়তুল্লাহ, বাসা % ৪, লেইন 7 ৫, সোনালি আবাসিক 
এলাকা, ডাকঘর: রামপুরা, থানা: হালিশহর, জেলা: চট্টগ্রাম-৪২২৪ 

২৭. ফয়জুলাহ সাকী, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, রুম 4 
১২২, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

২৮. মুহাম্মদ আবু তৈয়ব, বাড়ি: ডুবাই বিল্ডিং, সড়ক: ডিসি রোড়, 
চকবাজার, থানা: বাকলিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম-৪০০০ 

২৯. হাফেজ মুহাম্মদ রিদওয়ানুল কাদের, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, চট্টগ্রাম, রুম 7 ৬, তিব্বয়া (২য় তলা) পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


প ফোরামের নিয়মাবলি * 

* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং 
অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য 
হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে ২৫ 
টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম" বিভাগীয় 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


১ 
৫ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪ ০০০ 


আমি মাসিক আত্-তাওহীদ"র একজন নিয়মিত পাঠক । আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি । 


সদস্য কুপন 


সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য 
নয় । 
ফোরামে ছাপা হবে এবং সং্রিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 
নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 
লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে । 
লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 
বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 771/75/10/1171-190(6)2771271.0077 


আবেদনপত্র 


১১৮০,.০[অফিস্দকর্তৃকপপুরণী] 


সাক্ষর 


নভেম্বর'১২ 


05 


সাময়িকী “শার্লি হেবদো*-তে ৯৯৯ ঈী-কে 
অবমাননা করে কার্টুন ছাপানো হয় কবে? [7 ১৮ সেপ্টেম্বর 
২০১২ [] ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ [] ২০ সেপ্টেম্বও ২০১২ 

২. কত সালে ফেন্স হেনরি ডি বর্নিয়ার 
(1৬181101160) নামের ইসলাম বিরোধী নাটক রচনা করেন? 
[] ১৮৮৯ সালে] ১৮৯০ সালে] ১৮৮৮ সালে 

৩. “হৃদয় সেতো কঠিন কোনো প্রস্তর নয়, ব্যথা দিলে তাতে লাগবে 
নিশ্চয়” কোন কবির পংক্তি? [_] কবি মির্জ গালিব রহ. [| কবি 
ইকবাল রহ. [|] কবি শেখ সাদী এছ 

৪. 0076 01991 01? 01111580101] (সভ্যতার দ্বন্দ) বইটির 
রচয়িতা কে? [| হেনরি ডি বর্নিয়ার [] এম. এইচ হার্ট [] 
স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন 

৫. “কুরবানি* শব্দটি কোন ভাষার?- [| আরবি [ উর্দু] ফারসি 

৬. ফিনল্যান্ড রাশিয়া থেকে কত সালে স্বাধীনতা লাভ করে? 
১৯১৭ সালে [1 ১৯১৮ সালে | ১৯১৯ সালে 

৭. ৭. ১৬তম আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় 
স্থান অর্জনকারী আইনুল কোন দেশের অধিবাসী? [| মিসর 
[] পাকিস্তান [] বাং 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


১. দুটি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


ট ৯০-১০০ 
৯ ৬০-৭০ 
:ট৪০-৫০ 


সংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 
একায় ছাপানো হয় । 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের রা 


উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় 
দিন । কোন ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রান্তির সুবিধার্থে 
পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 


৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 


ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 


৪. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ 


তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য | 


৫. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোন সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র বাতিলের 


অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে । 


উত্তর পাঠানোর ঠিকানা 
বিভাগীয় সম্পাদক 
প্রতিযোগিতা, নওল হাতের কলম 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪ ০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


এ ছাড়া আরও যারা অংশগ্রহণ করেছ: 


মুহাম্মদ ইযাযুল হক (০৩), মাহমুদুল হাসান, মুহাম্মদ আমির 
সিদ্দীক, মুহাম্মদ ওমর ফারুক (১৪), মুহাম্মদ আরিফ উল্লাহ রশিদ 


প্রমুখ | 


অক্টোবর'+১২ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. হারাম, ২. ১৯৫৭ সালে, ৩. শাহ মুহাম্মদ 
ইউনুস এঞ্রক্ছু, ৪. উভয়ই ৫. আস-সহীফাতুস সাদিকা, ৬. ড. থিওউর 


হাজেল, ৭. রাশিয়ার | | 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. এব২/ও/কিংবা, ২. তেরছা/বাকা, ৩. গুহা, ৪. 
রশি/রজ্জু । 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে 
প্রস্তুত করা হয় বিধায় নভেম্বর'১২ সংখ্যার সবকণ"ট প্রশ্নের উত্তর 
অক্টোবর”১২ সংখ্যা থেকে খুজে নিতে পারেন অনায়াসে | 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উন্নিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ নিধারিত 
বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের সাহায্য 
নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । তাই 
তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে গণ্য করা 
হবে। 


নভেম্বর'১২ 


[ফিরতি ডাক _ 

০ মু. ইযাযুল হক (০৩), মুহাম্মদ ওমর ফারুক (১৪), মু. 
আমির সিদ্দীক (১৩) তোমরা একই সংখ্যার প্রতিযোগিতায় 
একাধিক উত্তরপত্র পাঠিয়েছে । যা কাম্য নয় ৷ এধরণের কাজ 
পরবর্তীতে করলে কোন উত্তরপত্র গ্রহণ করা হবে না। 

৬ মু. মুজাহিদুল ইসলাম, মু. খোবাইব, মুহাম্মদ ঈসা: তোমরা 
এখনো নওল হাতের কলম ফোরামের সদস্য হও নি । তাই 
তোমাদের উত্তরপত্র গ্রহণ করা হয় নি । 
বি. দ্র. অক্টোবর সংখ্যার শব্দের মারপ্যাচে সবাই একটি উত্তরে 
ভুল করেছ । আড় শব্দের অর্থ লিখতে গিয়ে অনেক ভূল অর্থ 
লিখেছে । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


-।॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


কল্যান রাষ্ট্র প্রতিষ্টায় ইলামী পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক, 
লেখকদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে । এজন্য পত্রিকা সম্মেলনের 
কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি পাঠক, এজেন্ট-গ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতাদেরকে 
সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে । 
আজ দেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লাস্থ 
পারত ফাউন্ডেশন_ মিলনায়তনে ইসলামী পব্রিকাসমূহের 
সংগঠন ইসলামী পত্রিকা পরিষদ বাংলাদেশের সভাপতি ও 
সি ৯ ১৯৯০৬ ৮৮ 


বিক্রিত আলওয়ান পণ্য কেরত নেক্া হয় । 
মুকঠোতোন 


হ ৩০৯৮৯৮-৫৪-৭৯১২৯৩০৯ 


নভেম্বর'১২ 


সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন । 

এতে বক্তব্য রাখেন মাসিক আল-হক সম্পাদক মাওলানা 
ফুরকানুল্লাহ খলিল, মাসিক মদীনার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও 
সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান সম্পাদক আলহাজ মোস্তফা মঈন উদ্দীন 
খান, মাসিক সংস্কার সম্পাদক অধ্যাপক ইসমাইল হোসাইন, 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ, মাসিক দাওয়াতুল হকের সহকারী 
সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মুশতাক আহমদ, মাওলানা মুহাম্মদ 
আলাউদ্দীন, মু. নস মাওলানা আজিজুল হক 


রা 
বক্তারা বলেন, দেশে-বিদেশে ইসলাম নিয়ে চক্রান্ত করার প্রধান 
কারণ বিশ্বব্যাপী ইসলামের জাগরণ । ইসলামের এই জাগরণকে 
সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি মিডিয়ার মাধ্যমে ধুলিস্যাৎ করার যে চক্রান্ত 
করছে তা সমূলে ধ্বংস করে দেশ-বিদেশের বাংলা ভাষাভাষীদের 
৪৯১৪৭ ০৯/০০৯৬০ ৬৯০ 

সকাল ১০ ঘটিকা থেকে আন্দরকিল্লা মসজিদ 
চিরে পত্রিকা প্রদর্শনী ও একই মিলনায়তনে লেখক 
৮০৯০৯১০২০০০ 
প্রদর্শনীতে অংশ নেয়া পত্রিকাসমূহ হল, মাসিক মদীনা, মাসিক 
আদর্শ নারী, মাসিক সংস্কার, মাসিক মদীনার পয়গাম, সাপ্তাহিক 
মুসলিম জাহান, মাসিক আল-হক, মাসিক আত-তাওহীদ, মাসিক 
দ্বীন দুনিয়া, মাসিক মঈনুল ইসলাম ও মাসিক দাওয়াতুল হক । 


আল্ওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না, 
সমস্ত রোগ থেকে পরিত্রাণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার 
করুণার ওপরই নির্ভর করে । 


ভি. আই. পি টাওয়ার শপিং কমপ্রেক্স 
২য় তলা, কাজীর দেউড়ি, চট্টগ্রাম । 
মোবাইল: ০১৮১৮-৫৭২১০১ 
21811: 81/21114260)/91100.০011 


আগ্রহী পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাগণ সরাসরি 
কর্পোরেট অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল । 


। আত্তার্তহীদ ৩৭ 


ফ্রান্সের সঙ্গীত-শিল্পী দিয়ামসের ইসলাম গ্রহণ 
ইসলামিকনিউজ: ফ্রান্সের খ্যাতনামা নারী সঙ্গীত-শিল্পী দিয়ামস 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন । তিনি জানিয়েছেন, ইসলাম গ্রহণের 
পাশাপাশি তিনি এখন হিজাবও পরছেন । সম্প্রতি প্রকাশিত 
আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে এসব কথা জানিয়েছেন দিয়াম | 

এ গ্রন্থে দিয়ামসের ব্যক্তিগত জীবন, দুঃখ-দুর্দশা, ইসলামে দিক্ষীত 
হওয়া এবং হিজাব পছন্দ করার বিষয়গুলো উঠে এসেছে । ইসলাম 
গ্রহণের আগে তার নাম ছিল মেলানি গিওরগিয়াদেস । 

তিনি তার বইয়ে জানিয়েছেন, “সঙ্গীত নিয়ে সাফল্যের চুড়ায় ওঠার 
পর আমি নানা ধরনের হতাশায় ভূগছিলাম এবং এ পরিস্থিতিতে 
আমি বহু মনস্তাত্তবিকের যাই । কিন্তু তাদের কেউই আমাকে সাহায্য 
করতে পারলেন না । 

এ অবস্থায় তিনি জানতে পারলেন যে, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও 
নামায পড়ার মাধ্যমে হতাশা দূর করা সম্ভব । ঘনিষ্ঠ এক বান্ধবীর 
মিরা রারসলা পরিচিত হয়েছেন বলেও জানান 
মাম । 

৩২ বছর বয়সী এ ফরাসী নারী জানান, ২০০৮ সালে তিনি মরিশাস 
দ্বীপ ভ্রমণের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেসময় থেকেই 
হিজাব পরার সিদ্ধান্ত নেন। এখন তিনি এতিমদের সাহায্য করার 
জন্য একটি কেন্দ্র খুলেছেন । সম্প্রতি তিনি হিজাব পরা অবস্থায় 
একটি টেলিভিশন চ্যানেলের পর্দায় এসেছিলেন । 


৪৮০৬১০৯১৪০৭ 


চি ১০১০১-৬১-১১৭০ সপ 
স্যাটেলাইট টেলিভিশন । এই টেলিভিশনের কর্মকর্তা নাসির বিন 
পবিত্র কুরআন ও রাসুল ক্রঞ্ঈ-এর হাদীসভিত্তিক | তিনি জানান, 
রাসূল জ্্-এর নীতিমালার ব্যাখ্যা সম্বলিত অনুষ্ঠানগুলো বিশ্বজনীন 
টিভির অনুষ্ঠানে | পাশ্চাত্যে বিশ্বনবী ক্্ঈ-এর প্রতি সাম্প্রতিক 
অবমাননার ঘটনাগুলো তুলে ধরে নাসির বলেছেন, যথাযথ পদক্ষেপ 
নেয়ার মাধ্যমে আমরা এসব অবমাননা মোকাবিলা করতে পারি | 


ফিলিপিনো সরকার ও মরো গেরিলা এঁতিহাসিক শাস্তি চুক্তি সই 
নতুন ত অঞ্চল হবে 


ব্যাঙ্গপামরো 
বিবিনি, এএফপি; ফিলিপাইন সরকার ও দেশটির স্বাধীনতাকামী 
মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্টের মধ্যে কাঠামোগত শান্তিচুক্তি সই 
হয়েছে । আশা করা হচ্ছে, এ চুক্তির অধীনে ২০১৬ সাল নাগাদ সব 
ধরনের দ্বন্ব-সংঘাতের অবসান হবে । ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট 
বেনিনো আাকুইনো এবং মরো লিবারেশন ফ্রন্টের প্রধান মুরাদ 
ইবরাহীম চুক্তি সই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন | ফিলিপাইনের 
প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে এ চুক্তি সই হয়েছে । ৪০ বছরের বিদ্রোহ 


নভেম্বর'১২ 


অবসানে দীর্ঘ আলোচনার পর এই চুক্তি সই হলো । চলতি মাসের 
প্রথম দিকে মালয়েশিয়ায় আলোচনার মাধ্যমে এই চুক্তির লক্ষ্যে 
সমঝোতায় পৌছে ফিলিপাইন সরকার ও বিদ্রোহী পক্ষ | দেশটিতে 
দীর্ঘ বিদ্রোহের ফলে সহিংসতায় ১ লাখ ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ 
প্রাণ হারিয়েছে । চুক্তির আওতায় ফিলিপাইনের দক্ষিণাংশে মূলত 
ক্যাথলিক জাতিসত্তার ভূখে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যধষিত অঞ্চলে 
স্বায়ত্তশীসন দেয়া হচ্ছে । 

প্রেসিডেন্ট আযাকুইনো ও বিদ্রোহী নেতা মুরাদ পরস্পরের মধ্যে 
উপহার বিনিময় করেন। ৬০ বছর বয়সী মুরাদই প্রথম 
এমআইএলএফ নেতা যিনি প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ পরিদর্শন করলেন । 
এই সমঝোতায় সহায়তাকারী মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নাজিব 
রাজাকও এসময় উপস্থিত ছিলেন | এই চুক্তিতে সই করেন সরকার 
এবং বিদ্রোহীদের প্রধান মধ্যস্থতাকারী | বিদ্বোহী নেতা “দিস ইস দ্য 
সাউন্ড অব পিস” বলে প্রেসিডেন্টকে মুসলমানদের এতিহ্যবাহী ঘন্টা 
উপহার দেন । ম্যানিলায় মুসলমানরা এই চুক্তির সমর্থনে বিশেষ 
প্রার্থনার আয়োজন করেছে । 

নতুন স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ব্যাঙ্গসামরোতে নেতাদের আরও 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দেয়া হবে । সেনাবাহিনীর কাছ 
দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে । 


একজন মুসলিম হিসেবে আমি গর্বিত 
__ ব্রিটিশ নও মুসলিম লোরেন বুথ 


সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্রেয়ারের শ্যালিকা, সাংবাদিক ও পিস 
আযাকটিভিস্ট লোরেন বুথ বলেছেন, একজন মুসলিম হিসেবে তিনি 
গর্বিত। কারণ মুসলমানরা শান্তিপ্রিয় এবং একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব 
প্রতিষ্ঠায় তারা সবসময় সচেষ্ট | তিনি বলেন, ইসলাম গ্রহণের আগে 
আমি ইসলামকে ভীতিকর হিসেবে দেখানোর চেষ্টা বা সন্ত্রাসকে 
ইসলামের সমার্থক হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়াস সম্পর্কে কিছু 
বিশ্বের চলমান ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অন্ধকারে রাখার চেয়ে তাদের 
এ সম্পর্কে অবহিত রাখা জরুরি । ২০১০ সালে ইসলাম গ্রহণকারী 
লোরেন বুথ ১৩ অক্টোবর শনিবার বিকালে নিউইয়র্কের এলমহাস্টে 
বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম নারী হিসেবে আমাদের দায়িত* শীর্ষক 
সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেয়ার সময় একথা বলেন । 
তিনি তার ইসলাম গ্রহণের পটভূমি হিসেবে ২০০৫ সালে 
প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনের পশ্চিমতীর সফর এবং ২০০৮ সালে 
দ্বিতীয় দফা গাজা সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, ফিলিস্তিন 
ও ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কে আমরা যা জেনে এসেছি ও ভেবেছি, তা 
পুরোপুরিই ভুল । ৬৫ বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর অবর্ণনীয় 
নিপীড়ন চলছে এবং সব ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা 
নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে ইসলামের প্রতি তাদের অবিচল 
আস্থার কারণে । তারা নিজ দেশে পরবাসী হয়ে আছে । তিনি 
গাজায় তার লব্ধ অভিজ্ঞতার উন্লেখ করে বলেন, সেখানে সবদিক 
অবরুদ্ধ, একদিকে সাগর, আরেকদিকে ইসরাইল নির্মিত দুর্ভেদ্য 
প্রাচীর এবং যেখানে প্রাচীর নেই সেখানে দীড়িয়ে আছে ইসরাইলি 
ট্যাংক । এমন একটি পরিস্থিতিতে বসবাস কল্পনা করা যায় না; কিন্তু 
তা সর্তেও যারা বসবাস করছে তারা তাদের ঈমানের জোরে বাস 
করছে । ইসরাইলি গোলার আঘাতে পঙ্গু হয়ে যাওয়া এক ব্যক্তির 
অবিচলতা তাকে আপ্ুত করেছে, যিনি তার দুই পা হারিয়েও 
বলছেন, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি যে, আমার চোখ দুটি 
এখনও ভালো আছে, আমি দেখতে পারি, আমার হাত দুটি ভালো 
আছে যে আমি তা এখনও কাজে লাগাতে পারি ॥" লোরেন বুথ 
একজন দরিদ্র মহিলার সঙ্গে তার সাক্ষাতের কথাও বর্ণনা করেন, 


। আত্তার্তহীদ ৩৮ 


যিনি রোযা পালন করছিলেন ফিলিস্তিনিদের কল্যাণের জন্য | তিনি 
বলেন, এসব অভিজ্ঞতা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে তাকে 
সাহায্য করে এবং তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন, 
ইসলাম সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করেন । 


জ্বলছে রোহিঙ্গা মুসলমানদের একটি গ্রাম 


প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, অমড়াপাড়া, ছকপ্রু ও পকটু থানার ৮টি 
গ্রামে উগ্র বৌদ্ধ রাখাইনরা দলবদ্ধভাবে আক্রমণ চালায় এবং 
কেরোসিন ও পেট্রোল ঢেলে একের পর এক ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় । 
এতে অন্তত ১৫০০ ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। 
অসমর্থিত খবরে জানা যায়, শ্রাউ থানার যুলাপাড়া গ্রামে অগ্নিদগ্ধ 
১৯৩টি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পকটুতে ১০ হাজার মুসলিম 
জনবসতি অধ্যুষিত ৪টি গ্রামের সব ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে। 
একইভাবে পার্শ্ববর্তী ছখগ্র থানার মুসলমানদের ১২০০ বাড়ি 
জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আমড়াপাড়া থানার 
থেংসেং পাড়া, হাডিডং পাড়া ও যালিয়াপাড়ার মুসলমানদের 
ঘরবাড়ি । আতঙ্কিত ও ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানগণ খোলা আকাশের নিচে 
গ্রামবাসীদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি | তারা অসহায় মুসলমান 
নারী ও শিশুদের নিয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ 
দিয়েছে । 

ছকপ্রুর আতঙ্কিত অসহায় মুসলমানেরা জীবন বাচাতে ১৫টি ইঞ্জিন 
চালিত নৌকায় ওই এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বড়ডং ও ছোটডং 
নদী দিয়ে পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের দিকে পালিয়ে যায় বলে জানা 
গেছে। 


পার্টি গার্ল থেকে... 
প্রথম আলো (২৬ অক্টোবর ২০১২): তিন মাস আগেও তিনি 
ছিলেন “পার্টি গার্ল” । উদ্দাম নাচে মাতাতেন নৈশক্লাব । আকণ্ঠ 
মদ্যপান করে উল্লাস করতেন । যুক্তরাজ্যের নাগরিক এই নারীর নাম 
হিদার ম্যাথিউস (২৭) এখন বদলে গেছেন । ছেড়েছেন মদ্যপান । 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এখন তাঁর সম্পূর্ণ উল্টো চেহারা । হিজাব 
পরেন । তিনি বলছেন, “তার “গা-ভাসানো” জীবনে সব ছিল, শান্তি 
ছিল না। ইসলাম আমাকে “লালসার নয়, প্রকৃত ভালোবাসার” 
খোঁজ দিয়েছে । পেয়েছি নতুন এক শান্তির জীবন ॥ 
“ডেইলি মেইল" পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হিদার জানিয়েছেন, 
তিনি একজন শিক্ষানবিশ শিক্ষিকা ৷ এল্লাহ (৫) ও হ্যালি (২) নামে 
তার দুটি মেয়ে আছে। স্বামী জেরোমের সঙ্গে বছর খানেক আগে 
ছাড়াছাড়ি হয়েছে । 
দ্বন্ধ বাধে । জেরোমকে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন, ধর্ম একটি 
অর্থহীন ও বায়বীয় বিষয় । তর্কে নিজের পক্ষে জোরালো যুক্তি দীড় 
বিভিন্ন বইপত্র পড়েন । এর মধ্যে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায় । 
এর পরও তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যান । একপর্যায়ে তার মনে হয় 
ইসলাম সঠিক জীবনবিধান দেয় | কিছুদিন আগে তিনি ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করেন । 
হিদার বলেন, হিজাবকে তিনি আত্মসম্মানের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন । তিনি মনে করেন, শুধু স্বামীর জন্যই স্ত্রীদের বিশ্বস্থৃতার 
সঙ্গে নিজের সৌন্দর্য হিফাজত করা উচিত । 
হিদার বলেছেন, তিনি ইংরেজি ভাষায় অনুদিত পবিভ্র কুরআন 
পড়ছেন । একই সঙ্গে আরবি ভাষা শেখারও চেষ্টা করছেন । 
মদ্যপান ছেড়ে হালাল খাবার খাচ্ছেন। তিনি আরও বলেছেন, 
বন্ধুদের অনেকেই তাকে বলছেন, নতুন “খামখেয়ালিপনায়” তাকে 
পেয়ে বসেছে । হিদার বলেন, অনেকে ভাবছেন, ইসলাম গ্রহণ 
করায় আমি মানসিক উতপীড়নের শিকার হব । কিন্তু আমি জানি, 
আমি আত্মবিশ্বাসী ও মানসিকভাবে শক্ত একজন স্বাধীন নারী ।' 
হিদার জানিয়েছেন, তাঁর এই নতুন জীবনকে সহজভাবে মেনে নিতে 
পারবেন এমন একজন খাঁটি মুসলমানকে তিনি বিয়ে করতে চান । 
নিজের সন্তানদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবেন না বলেও জানান 
হিদার ম্যাথিউস । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাতল ভল্বী ত্বক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


নভেম্বর'১২ 


) আত্তার্তহীদ ৩৯ 


জামিয়ায় কবিতা ও কাব্যালোচনা সেমিনার সম্পন্ন 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া মুশাআ”রা বিভাগের উদ্যোগে 
'নাতে রাসুল স্তর, হযরত ইবরাহীম /রকটরিএর নিদর্শন কুরবানী ও 
ঈদুল আযহা উপলক্ষে মাদরাসা থেকে সাময়িক বিদায়ের বেদনা 
অনুভূতি বিষয়ক কবিতা, কাব্যালোচনা ও সেমিনারের আয়োজন 
করা হয়। মুশাআ'রা বিভাগের প্রধান মাওলানা আবদুল জলিল 
কওকবের পরিচালনায় সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট আদিব 
আল্লামা খলীলুর রহমান আল-মাদানী | উক্ত বিষয়সমূহের ওপর 
শিক্ষক ও ছাত্ররা বিভিন্ন ভাষায় হৃদয়গ্রাহী কবিতা আবৃত্তি করেন । 
সেমিনার শেষে দেশ ও জাতির শান্তি ও কল্যাণ কামনায় মুনাজাত 
করা হয়। 


০৮৮৮৬৮৯৮৪১৯, 
১৪ অক্টোবর রবিবার বাদে মাগরিব জামিয়া 
কর্তৃপক্ষ অতিথি ভবনে এক পরামর্শ সভার 
আয়োজন করেন । উক্ত পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত 
৬৬৯৮7 অনুযায়ী ১৮ অক্টোবর ২০১২ থেকে ৩ নভেম্বর 
্ ২০১২ পর্যন্ত ঈদুল আযহার ছুটি ঘোষণা করা 
হয়। 


প্রচলিত কিয়াম বিষয়ে বিত্তক সভা অনুষ্ঠিত 
১০ অক্টোবর ২০১২ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় 
দৃষ্টিকোণ” বিষয়ে একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিতঁক (মুনাজারা) সভা 
অনুষ্ঠিত হয়েছে । তর্ক ও তাফসীর বিভাগের প্রধান, বন্ুগ্রন্থ প্রণেতা, 
মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা রফীক আহমদ দা. বা.-এর 
তন্ত্াবধানে অনুষ্ঠিত এ বিতর্ক সভায় সভাপতিত্ব করেন, জামিয়ার 
প্রবীণ হাদীসবিশারদ আল্লামা নুরুল ইসলাম জাদীদ দা. বা. । 
প্রাণবন্ত এ অনুষ্ঠানে জামিয়ার বিভাগের প্রধান, শিক্ষকম-লী ও 
হাজার হাজার ছাত্র উপস্থিত ছিলেন । বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষের 
ছাত্ররা কুরআন-হাদীসের আলোকে দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন 


করেন । 

কিয়াম যেখানে আল্লাহর রাসূল ৬্ন্টী হাজির-নাজির বিশ্বাস করা হয় 
এবং রাসূল জ্জ্জও গায়েবের মালিক বলে ধারণা পোষণ করা হয় 
সেধরনের মিলাদ-কিয়াম শরীয়তের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট বিদআত । 
কেননা একমাত্র আল্লাহ রাববুল আলামীনই নাজির (সব্বদ্ষ্টা) আর 
তারই ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজিত । আর তিনিই একমাত্র আলিমুল গায় 
তথা অদৃশ্য জ্ঞানের মালিক । আল্লাহর রাসূল &্্-কে আল্লাহর 
এসব অবিচ্ছেদ্য গুণাবলির সাথে শরীক করানো শির্কের নামান্তর | 


নভেম্বর'১২ 


১. অতএব প্রচলিত মিলাদ-কিয়াম আমলের দিক দিয়ে একটি জঘন্য 
. বিদআত আর আকীদায় যদি কেউ আল্মাহর রাসুল ৬ঞ্-কে আল্লাহর 
_. মতো হাজির-নাজির জেনে বা আলেমুল গায়ব মনে করে তবে সেটি 
_. বিদআত, কবরকেন্রক সকল খারাপ প্রচলিত প্রথা থেকে 
_. হিফাযতের দুআ করে মুনাজত করা হয় । 

_ জামিয়া হামদে বারী তা'আলার কবিতাসর অনুষ্ঠিত 
১৮ সেপ্টেম্বর আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার দারুল হাদীসে 
আআ 'হামদে বারী তা'আলা'র ওপর এক কবিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন 


করা হয় । বিশিষ্ট কবি ও লেখক মাওলানা আবদুল মান্নান দানিশ 
দা. বা.-এর তত্ত্বাবধানে উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শায়খ 
আল্লামা জাহেদ উল্লাহ দা. বা. । 

জামিয়ার দারুল ইকামার তন্বাবধায়ক মাওলানা আবু তাহের নদভীর 
উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতি 
ছিলেন জামিয়া প্রধান বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা মুফতী 
মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী দা. বা. ৷ প্রধান অতিথির বক্তব্যে 
আল্লামা আবদুল হালীম বুখারী বলেন, জামিয়ার পটিয়ার বৈশিষ্টসমূহ 
থেকে এটিও একটি বৈশিষ্ট যে, জামিয়ার ফাযিলানরা লেখালেখি ও 
সাহিত্য-কবিতায় সবসময় এগিয়ে থাকবে এবং যে কোন দায়িত্ 
সুশৃঙ্খলভাবে পালন করবে । এতে বিশেষ অথিতি হিসেবে বক্তব্য 
রাখেন, জামিয়ার শিক্ষাপরিচালক বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ 
আল্লামা মুফতি শামশুদিন জিয়া দা. বা. বলেন, আল্লাহর তা'আলার 
প্রশংসা করা একটি বড় ইবাদত | তিনি ছাত্রদের কবিতা অবৃত্তির 
প্রশংসা করেন এবং আগামীতে এমন অনুষ্ঠানে ছাত্রদের অংশ গ্রহণ 
করতে উৎসাহ প্রদান করেন । এতে জামিয়ার বিভিন্ন বিভাগের 
শিক্ষক-ছাত্রগণ উপস্থিত ছিলেন । 


আল্লামা আইয়ুব ঞ্ক্-এর স্মরণে আলোচনা সভা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কেন্দ্রিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
ংগঠন “দায়িরাতুল আদব আল-ইসলামী'-এর উদ্যোগে ৩০ 
সেপ্টেম্বর বাদে এশা জামিয়া মিলনায়তনে যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দীন, 
শায়খুল হাদীস আল্লামা শাহ আইয়ুব সাহেব ঞ্রজ্ছ-এর জীবন, কর্ম 
ও অবদান শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । বিশিষ্ট কবি ও 
সাহিত্যিক মাওলানা আবদুল জলীল কওকবের তত্ত্বাবধানে উক্ত 
আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আল্লামা মীর খলীলুর রহমান 
মাদানী | অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন হাফেজ মাওলানা 
যাকারিয়া | ছাত্রগণ শাহ আইয়ুব এঞক্ঞ-এর জীবন, কর্ম ও অবদান 
সম্পর্কে বাংলা-আরবি-ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় রচনা-প্রবন্ধ, কবিতা 
উপস্থাপন করেন । অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন জামিয়ার 
শিক্ষাপরিচালক, বিশিষ্ট অর্থনিতিবিদ আল্লামা মুফতী শামসুদ্দীন 
জিয়া । বক্তাগণ বলেন, অসামান্য খিদমাত, নিরন্তর দাওয়াত, 
নিরবচ্ছিন্ন তালীম, সুগভীর আধ্যাত্মিক সাধনা, সৃজনশীল কবিতা, 
সম্মোহনী ওয়াষ-বন্তৃতা ও তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে আপোসহীন 
লড়াইয়ে হযরত আইয়ুব একটু ছিলেন এক অনন্য প্রাণ পুরুষ | 


মাসিক আত-তাওহীদ 
। আত্তান্তহীদ ৪০ 


